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মুখপঞ্র 


চরিত্রে রামাধণ মহাভারতের ধষ্ঠ পর্ব প্রকাশিত হলে! । প্রথম পীচটি পর্ব 
দেশ বিদেশের পাঠকদের বিশেষ সমাদর লাভ করায তাঁদের প্রেরণাষ ষষ্ঠ 
পর্ব লিখতে উৎসাহ পেয়েছি । 

এক বছর পুর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওয! উচিত ছিল। কিন্ত, প্রেস ও 
বিদ্যুৎ দানবের অসহযোগীতাষ দীর্ঘকাল পর এই পর্বটি আত্ম প্রকাশ করতে 
সমর্থ হষেছে। অপ্তয পর্বে প্রথম খও্ শেষ হবে । যে রকম শহ্বক গতিতে 
দীর্ঘকাল পর পর প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন পর্ব আত্ম প্রকাশ করছে--তাতে হ্িতীষ 
খগ্ডের বিভিন্ন পর্ব প্রকাশিত হতে কত কাল সময নেবে জানি না। 

বহু চেষ্ট। সত্ধেও মুদ্রণ ক্রটির দৌরাআ্য হতে নিষ্কৃতি পাওযা গেল ন। 
আশা করি এই অনিচ্ছাক্কত ও অত্যন্ত অনভিপ্রেত ত্রুটির জন্য পাঠববর্গ 
মার্জনা করবেন । প্রতিবার আপনাদের সামনে একই কৈফিযৎ দিতে লঙ্গা! 
বোধ করলেও প্রেসের দৌরাত্ম্য হতে অব্যাহতি নেই। 

এই গ্রন্থের প্রথম ছুই পর্ব ষন্থন্ধে শ্রদ্ধেষ অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাঁস ষে 
অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন, ত। এর সঙ্গে ছাপানো হলো।। সাহিত্যিক ও 
রামতন্ু লাহিডীর অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাসের পরিচষ নতুন করে বাংলা 
দেশের পাঠক সমাজকে দেওযা নিশ্যোজন মনে করি। 

শিক্রা দৃত্ত। 


আমার পরমারাধ্য। মাতা ৬হুবাল। দত্ত, শৈশবে ফিনি সর্ব প্রথম আমাকে 
রামাণ মহাভারতের গল্প শুনিযেছিলেন, ধীর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে 
এতদূর অগ্রসর হযেছি-_- 
ও 
আমার পরমারাধ্য পিতা ৬অতুল চন্দ্র দত্ত, যার সাহিত্য সাধনা 
অনুপ্রাণিত হযে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনাষ ব্যাপৃত হযেছিলাম, সেই 
পরম পূজনীষ ও পরম প্রিষ জনক-জননীর অমর আত্মার স্বৃতির উদ্দোস্তে-_ 
অন্ধাঞ্জলি 


লেখিকার অন্যান্য বই 
চেনা অচেম!। 

অধ্যাপিকার ভাষেরী । 
ভেসে যাওষা ফুল। 

এর! ভূল করে বারে বারে । 
আলোর ইগারা । 

কালের পদধ্বন। 

কালের ঢেউ। 

কাচের সংসার । 

: স্থখের লাগিযা। 

আলে। ছাষার অন্তরালে । 
নানা বং। 

চলার পথে। 

নষ্ট লগ্ন । 

হাসি ঝরা রাত্রি। 
চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত। 
চরিত্রে রামাধণ মহাভারত । 
(১ম পর্ব, হব পর্ব, ৩য পর্ব, ৪র্থ পর্বঃ ৫ম পর্ব) 
ছোটদের অমৃতেব সন্ধানে । 
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মহাভারত ও রামাষণ প্রা আডাই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের 
সামাজিক ও পারিবারিক জীবন গঠনের, এমন কি ভারতবাসীর উচ্চতম 
ধ্যান ধারণারও নিষস্ত্রী শক্তি ৰপে কাজ করে আসছে । এ ছুযের কথা ন্লোত 
আজও চলিষ্ঃ যেহেতু তা থেকে ইজিত গ্রহণ করে আধুনিক বেশ কিছু 
সাহিত্যিক নৃতনতর ক্যটি অনুশীলন করছেন, জীবন দর্শনের কাজে লাগাচ্ছেন 
সামাজিক, রাজনীতিক ও প্রবদ্ধকারেব1। সমাজ এদের নানা ভাবে 
অভিনন্দিত ও করেছেন। স্ুলেখিকা শিপ্রা! দর্ত এদেরই অন্থতম একজন । 

তিনি রামামণ--মহাভারত মিলিযে এমন একটি বিষয ধরেছেন, যা নিষে 
অন্তত বাঙলাঘ এত ব্যাপক ভাবে আর কোনে। আলোচন1 হথেছে এমন 
মনে পড়ছে না। তীর প্রযাস হ'ল রামাষণ মহাভারতের চবিত্রগুলির তুলন! 
মূলক আলোচনা। লেখিকা নিশ্যযই এ ছুই মহাকাব্যের মুখ্য চবিভ্রগুলির 
গঠন ও প্রক্কৃতির মূলে বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিছু কিছু সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কারছেন। 
মেমন-_যুধিটির-_রাম, ভ্রৌপদী-_সীতা, অর্জন--লক্ণ। ভীম-কুস্তকর্ণ, 
কুস্তী--কৌশল্যা গাচ্ধারী_মন্দোদর্ী ৷ কিন্ত কেবল সাদৃশ্ঠ উদ্ঘাটনই তীর 
লক্ষ্য বস্ত হযনি। আর এ উদ্দেশ্য সাধনে কেবল আর্ধ রামাঁধণ মহাভারতকেই 
তিনি অবলম্বন করেন নি, স্বচ্ছন্দে বাউল! রাযাঁষণ মহাভারত থেকেও উপাদান 
সঞ্চঘন করেছেন। সম্ভবত অভ্যন্ত বাঙালি পাঠক পাঠিকাদের অনুসরণের 
সুবিধার্থে । বস্ততঃ ভাববাদী দৃষ্টি কোণের অধিকার নিযে তিনি অগ্রসর 
হয়েছেন, কোনো! এঁতিহাপিক ঘৃল্যাষনের দিকে যাননি। কোন চরিত্রের 


কোন্‌ অংশ কার অনুদবণ হতে পারে এমন বিচারেও প্রবৃভ হননি, জাতীয 
মানসে স্থচির-সংসক্ত আদর্শকেই বহমান করে নিষেছেন এবং তদস্থ্যাযী 
ঘটন। ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন । এতে মুষ্রিমেষ পণ্ডিত গবেষক স্থানে 
স্থানে প্রশ্ন সমুক্ল হলেও সাধারণ পাঠক পাঠিক! চমত্কৃত এবং উপকৃত হবেন 
নিঃসন্দেহে। 

লেখিকা শ্রীমতী দত্তের আলোচনাষ তুলিত চরিত্রগুলির অন্তনিহিত 
সাদৃশ্ঠ এবং বৈপরীত্য ছুইই দেখানো হযেছে । তীর উপস্থাপন রীতি হ'ল 
মাঝে মধ্যে সাদৃত্ত ও বৈপরীত্য গুলি দেখিযে ঘটন। ক্রমের বিশ্লেষণে চিত্রের 
মত সব পরিক্ষুট করার আযোজন। বস্তুত কাহিনী ভ্রমের সংস্পর্শ না 
থাকলে কেবল তুলনাগুলি নীরস হত। ফলে তাঁর আলোচন। বেশ ব্যাপক 
হযে কবেকটি খণ্ডে বিভ্তস্ত হযে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম পর্বের আলোচনা 
আমি আগ্ন্ত দেখেছি। তিনি যথাসাধ্য সরল ও হৃদযগ্রাহী করে বিষষ 
উপস্থাপিত কবেছেন, অথচ প্রামাণিকতার দিকেও দৃষ্টি দিতে ভোলেননি। 
ছুই কুল রক্ষা! করা সহজসাধ্য নয । এতে শ্রমের প্রযোজন ও যথেষ্ট। কিন্ত 
লেখিকা কার্পণ্য করে সংক্ষিপ্ক অথবা ভাসা ভাস। ধরনের আলোচনা করার 
নিজে সন্থষ্ট হবার মানুষ নন, বোবা। যাচ্ছে। আমার ধাবণায এ রকম বিস্তৃত 
উদ্যোগ পাঠকদের সানন্দ সমর্থন ও শ্বীকৃতি অবশ্ঠই লাভ করবে।' 

কষেকটি খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই মৃল্যবান্‌ গ্রন্থের কাগজ ও মুদ্রণাদি আর 
একটু ভালো হলে আমি অধিকতর আনন্দিত হতাম সে কথা বলাই বাহুল্য। 
তবে কাঁগজ নিষে ফাটকাবাজি ও প্রেসের দুর্মুল্য ব্যবস্থাপনার দিনে বাগলাষ 
প্রকাশিত অধিকাংশ বইযেবই যখন এই দশা, তখন এ বিষষে অভিযোগ 
টিকবে না। রী 

পরিশেষে জানাই শ্রীমতী দত্ত উপন্তাস গল্প ও প্রবদ্ধর বেশ কিছু পুস্তক 
পুস্তিকার লেখিক! হলেও সম্ভবত এই আলোচনা! গ্রন্থটির তীর স্থান স্ুনিদিষট 
করবে। ] 

ক্ষুদিরাম দাস 


কৌশল্যা ও বুন্তী 


[15 1765 8610018] 1015, 028 211 5021107 10060. 
10109710115 91610906901 ৪00921011 7000 17611 
10101615--00195 1/11015161. 

বামাবণে কৌশল্য। ও মহাভাবতে কুন্তী চবিত্র অন্থশীলন কবলে 
এই উক্তির যথার্থ প্রমাণ পাওঘা যাঁঘ। কৌশল্যা নন্দন বাম ও কু্তী 
পুত্র যুধিঠিবেব যে সব আদর্শ গুণীবলী এই ছুই মহাঁকাব্যেব চবণে 
চবণে জ্বলজ্বল কবছে, তাঁদেব সে সব গুণগ্রামেব জন্য তাব। তাঁদের 
জননীদেব কাছে খণী। 

এই ছুই মহীয়সী বমণীব অশেষ গুণাবলীব উত্তবাঁধিকাবী হযে বাঁম 
ও যুধিষিব অপবিসীম সহিষ্তা, অসীম ক্ষমা ও তিতিক্ষা, সত্যেব প্রতি 
অটল শ্রদ্ধ। প্রভৃতি গুণেব অধীশ্বব হযেও এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রা 
এ সমস্ত গুণবাজিব কবচ পবিধান কবেও তীবা জীবনব্যাঁপী ছুঃখেব 
সাগব মন্থন কবে সাঁযান্ে ঘশেব মুকুট পবে ধর্মবাজ্য প্রতিষ্ঠা 
কবেছিলেন। 

দক্ষিণ কৌঁসলেব মহাঁবাঁজাব ছুহিতা৷ কৌশল্যাব সঙ্গে অযোধ্যাঁপতি 
দ্রশবথেব বিষে হয়েছিল । বাঁজা দশবথেব তিনি প্রধান মহিষী ছিলেন । 
কিন্তু তীর বা অন্য কোন মহিষীব দ্বাব! দশবথেব কোন সন্তান লাভ 
হযনি। এই জন্য পুত্র কীমনাষ বাঁজা দশবথ অশ্বমেধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান 
কবেছিলেন। কৌশল্যা। প্রসন্ন চিত্তে অঙ্থের পবিচর্ধা কৰে তিনবাঁব 
খডগেব প্রহাবে অশ্বটিকে বধ কবেন। ধর্মার্থে তিনি স্থিব চিত্তে এক 
বাত্রি অশ্বেব সঙ্গে অতিবাহিত কবেন। 

অশ্বমেধ যজ্ঞেব পৰ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অন্ুষিত হয়। এবং পুত্রের 

চ. বা, ম. (৬ঠ)--১ 


২ চরিত্রে বামাষণ মহাভারত 


যজ্জেব পাঁয়সান্ন গ্রহণে ফলে যথা সমযষে কৌশল্য1 বাঁম জননী হলেন। 
কৌশল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণীমিততেজসা। 
যথা ববেপ দেবানামদিতিবন্রপাঁণিনা ॥ (আদি ) ১৮১২ 

--দেববাঁজ ইন্দ্রকে পেয়ে যেমন দেবমীতা অদিতি শোভিতা 
হয়েছিলেন, অপবিমিত তেজম্বী পুত্রকে পেরে কৌশল্যাও সেইবপ 
বাঁজ-পবিবাবে শোভ1 পেতে থাকেন। 

কৃত্তিবাসী বামায়ণে কৌশল্যা বামেব জন্মেব পূর্বে স্বপ্নে দেখলেন যে 
স্বং নাঁবাষণ তীব পূজায় সন্তষ্ট হয়ে তাব সন্তান বপে জন্ম গ্রহণ 
কববেন। কৌশল্যাব স্বপ্র সফল হলে! । স্বয়ং নারায়ণ মান্ুষেব 
বপ নিয়ে তীব গৃহে জন্ম নিলেন। 

বাম কৌশল্যাব অতি প্রিয় ছিলেন। শৈশবাবস্থা হতে নান 
ঘটনাব মাধ্যমে এ জনশ্রুতি পবিচরর পাঁওয়া যাঁয়। কৃতিবাস 
বামায়ণে একদিন বাম লক্ষণ বনে মুগযার় গেলে দীর্ঘ সময় তাঁদেব 
অবর্শনে কৌশল্যা ব্যাকুল হয়ে দশবথকে জিজ্ঞেস কবেন__ 

প্রস্তুত আছয়ে ঘবে খাগ্য নানাবিধ । 
বনুক্ষণ বামে কেন ন! দেখি সন্নিধ ॥ (আ) 

, বাঁজপ্রাসাঁদেব কোথাঁও বাম লক্ষ্ণকে খুঁজে না পেয়ে কৌশল্যা 
চিন্তিত হয়ে পডলেন। অনেকক্ষণ পব ভবত, শক্রত্বর মুখে বামে 
প্রত্যাবর্তনে খবব শুনে-__ 

কৌশল্য! ধাইয়! গিষা বামে কৈল কোলে । 
এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥ 
দরিদ্রেব নিবি তুমি নযনেব তাবা। 
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হাঁবা 1 (আঃ) 

কৌশল্যাৰ এই উক্ভিব মধ্যে তাঁব অকৃত্রিম মীতুন্সেহ যেন উপ.ছে 
পড়ছে । রাজমহিযীদেব মধ্যে এবপ অপত্য স্নেহ সচবাঁচর দেখা যায 
না। কৌশল্যা প্রধানা মহ্ষী হয়েও কখনও সেই পদে পূর্ণ মর্যাদ! 
ভোগ কবতে পাবেননি। তাই একমাত্র পুত্র বাঁমকে নিয়েই তীব 


কৌশল্যা ও কুস্তী 


ভবিষ্যৎ আশা, ভবস! সব আনন্দেব স্বপ্ন । 

বৃদ্ধ মহাবাজ দশবথ তকণী ভার্ধ। কৈকেধীর ভষে সতত অন্স্ত । 
কৌশলাাকে তাৰ যোগা সমাঁদব দেখাতে পাবেননি_এই সতা বাজা 
দশবথ ও কৌশল্যা উভযেৰ মুখে মাঝে মাঝে শোন! গেছে। 

বাম তখন সবে কিশৌব । ঘুনি বিশ্বামিত্র বাঘকে তাবকা বাঁক্ষনী 
বধেব অভিযানে নেবাব জন্য নাঁজা দশবথেন কাছে ইচ্চা গ্রকাশ 
কবলেন। বাঁজা দশবথ অনেক ইত-্তত কলে পবে মত দিলেন। 
যাত্রীৰ পূর্বে বাম জননীব নিকট বিদাঁষ নিতে আলে 

কৌশল্যা শুনিযা তাহ কবেন যৌদন । 
ভিজিল নধন-নীবে নেতেন বসন ॥ 

কাতবা৷ কৌশল্যা কোলে বব্ব। বানেকে। 
আশীর্বাদ কবিলেন কন দিষা শিবে ॥ (আঃ) 

তিনিঘে কত ন্নেহমধী জননী ছিলেন, এই ঘটন। হতে ত৷ 
উপলব্ধি কৰা যাঁ। পুত্রেৰ অনঙ্গলেব নাশঙ্গাঘ তিনি অবীন হযে 
কেঁদে ভেঙ্কে পডলেও দত্রিব ধর্মেব গ্লানি ঘটালেন না। বাদেব শিবে 
হাত বেখে পুত্রেব নিবাপত্তা প্রার্থনা কবলেন। 
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দৃষ্টান্ত পুত্র সৌভাগ্যে অবীব| কৌশল্য। ও বুভ্তী । 

মহাবাজ দশবথ বামকে যুববাজ পদে অভিবিক্ত করবেন, এই 
সুসংবাদ শুনে কৌশল্যাব বুকে আনন্দেব জোবাব তাব মন প্রাণকে 
মাতিষে ভুলল। 

লোক মুখে বামে অভিবেক সংবাদ শুনে সুমিত্রা ও লক্ষণ পূর্বেই 
কৌশল্যাব নিকট উপস্থিত। কৌশল্যা এই রা শুনে সীতাকে 
তীব অন্তঃপুবে আনিবেছেন। আগামী কাল পুন্যা। নক্ষত্রে যুববাজ 
পদে বামেব অভিবেকেব সংবাদ শুনে কৌশল্য। প্রীায়াম কৰে 


৪ চবিত্রে রামাষণ মহাঁভাবত 


জনার্দনেব ধ্যান কবছিলেন। (প্রীণায়ামেন পুকষং ধ্যাষমান। 
জনার্দনম্‌। ) স্ুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তীব পশ্চাতে দাড়িয়ে । বাম 
তখন জ্ননীব নিকট গিয়ে তীকে প্রণাম কৰে বললেন, জননি, পিতা 
আমাকে প্রজা পাঁলনেব কার্ষে নিযুক্ত কবছেন। আগামী কাল 
আমাঁব অভিষেক হবে। এই জন্য পিতাব নির্দেশে আমাৰ সঙ্ে 
সীতাঁকেও এই বাত্রি উপবাসে অতিবাহিত কবতে হবে। উপাধ্যাফ- 
দেব ব্যবস্থান্ুসাবে পিতা! এইবপ আদেশ দিয়েছেন । 
বহু পূর্ব হতেই আঁকাজ্দিত বামে অভিষেক সংবাদ শুনে 
কৌশল্য। আনন্দাশ্রুসিক্ত হযে বামকে বললেন-__ 
বস বাঁম চিবং জীব হতাস্তে পবিপন্থিনঃ ৷ 
জ্ঞাতীন্মে তং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়শ্চ নন্দ ॥ (অযে) 8৩৯ 
--বৎস বাম, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমাঁব বিবোধীব! ধ্বংস 
হৌক। তুমি বাজ্যশ্রী লাভ কবে আমাৰ ও ক্ুমিত্রীৰ বন্ধুদেব 
আনন্দ বর্ধন কব। 
এখানে লক্গণীয যে কৌশল্যা কৈকেযী সন্থন্ধে একেবাঁবে নীবব। 
তাৰ অধিকাব নেই-_এ কথা শুনে, ছুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গবাজ্যে 
অভিষিক্ত কবে তাব সাথে সখ্যতা স্থাপন কবেন। 
'হবধিতা কুন্তী দেবী জাঁনিযা কাবণ। 
অঙ্গদেশে বাঁজা হৈল আমাব নন্দন ॥ (আঃ) 
কুস্তীব অস্তবে তীব পবিত্যক্ত পুন্তরেব প্রতি একটা স্নেহ ও আঁবর্ষণ 
সুপ্ত ছিল, তা উল্লেখিত ঘটনা! হতে প্রকাশ পাঁষ। যদিও তিনি তাঁব 
এই গোঁপন লঙ্জাব কথা সকলেব নিকটই গোঁপন বেখেছিলেন, তরু 
অবহেলিত পুত্রেব বাজ্য প্রাপ্তির সংবাঁদ কৌশল্যাৰ মতই তীকেও 
আনন্দে উদ্বেলিত কবেছিল। পুত্রেব সৌভাগ্য ও এশর্ষে জননীদেব 
অন্তব আনন্দে উদ্ভাদিত হব। 
উপবোক্ত উক্তি হতে দেখা যাচ্ছে ষে পুত্রেব বাজা হবাৰ আনন্দ 


বৌশলা। ও বুী ৫ 


কৌশলা একা উপভোগ কবতে চান না! - সপত্রীকেও এ আনন্দের 
ভীগীদাব কবতে চান। এখানে সপরীব প্রতি ভাব সন্দদঘত। বা! 
সৌহ্বদ্য ও সম্প্রীতিব নিদর্শন পাওব। ঘাষ। 

কুন্তী কিছু ভাব এই 'আনন্দ জন্য কাঁবে। সচ্চে উপভোগ কনতে 
পাবেননি। কাবণ গাক্‌ বিবাহ পু জসানোন গ্লানি নে ভিনি কাবো। 
কাছেই প্রকাশ কবতে পাবেননি। 

কিন্তু কুন্তী চবিত্রেণড সপর়ী না্রাব গ্রুতি সৌহার্দোব ও সম্প্রাতিব 
পবিচব মহাভীবতে বছুস্তীনে পা €ঘ। না । 

কেবল নাত্র শুভ সংবাদ শুনেই কৌশলা। গ্রীত হননি £- 


শুনিব! কৌশলা! বাণী হবিব আন্তুবে ॥ 
বানেব কলাণে বাণী কবে নানা দান ॥ 
্র্ণ বৌপা অন্গ বনু শান্্রেন বিধান ॥ 
সবাকাবে দেন বাণী নানাবিধ ধন 
সবাবে আনিব! বাণী তোবে নান! ধনে ॥ 


বামচন্দ্র বাজ! হবে শুনি ভাগা মানে । (অঃ) 


বামেব প্রতি জননীব অপত্য স্নেহেব এইটি আবেকটি নিদর্শন । 
রাম বাজা হবেন সংবাদে পুত্রের কলাণেব জন্য তিনি সকলকে ছুহাতে 
দাঁন ধ্যান কবতে থাকেন । 

অন্যত্র বাম বাঁজা হবে শুনে তিনি বাঁমবে আশীর্বাদ কবে 


বলেছেন 


৩০ 
ও 


বাঁমেব কল্যাঁণে করিলেন অগণন ॥ 
কৌশল্যা বলেন বাঁম হও চিবজীব। 
তোমাব সহাঁষ ইউন শ্রী পার্বতী শিব ।॥ 
অনেক কঠোবে আঁমি পুজিযা শঙ্কবে। 


৬ চবিত্রে রামাষণ মহাভাঁধত 
তোমা হেন পুত্র বাঁম ধবিন্থু উবে ॥ 


বাঁজমাতা৷ হইলাম তোমাব কাঁবণে ॥ ( আঃ) ৰ 
বাঁজা দশবথেব পাঁটবাণী হওয়াৰ চেয়েও বাঁজমাতা হওয়াষ 
কৌশল্যা দেবীব আনন্দ অধিকতব। কৌশল্য। সন্তাঁনেব কল্যাণে 
সাত শত সপত্বী পবিবেষ্টিত হয়ে (একমাত্র কৈকেষী ব্যতীত ) 
ধুপ ধুনো ঘ্বৃত দীপ প্রজ্ঘলিত কবে দেব পুজোয় যখন ব্যস্ত তখন 
রাম এসে তীকে প্রণাম কবলে তিনি প্রসন্ন মনে তীকে আশীর্বাদ কবে 
বললেন £-_ 
তোমাবে দিলেন বাজা নিজ বাঁজ্য দান। 
স্ুপ্রসনা বাজলক্ষ্মী ককন কল্যাণ ॥ 
নানাবিধ সুখ ভূঞ্জ হও চিবজীবী । 
চিবকাল বাঁজ্য কব পাঁলহ পৃথিবী ॥ 
সেবিলাম শিব শিবা চবণ কমলে ৷ (অঃ) 
উপবেব উদ্ধৃতি হতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে তিনি কেবল ব্েহশীলা 
জননী নন, তিনি ধামিক, ভক্তিমতী বাঁজবাঁণী বাজমাতা । 
কৌশল্যা বামকে আবও বললেন, আমি অতিশুভ নক্ষত্রে 
তোমীকে পেষেছি কাব তুমি নিজ গুণেব দাবা পিতাকে তুষ্ট কবেছে! । 
আমি পুকষোত্ম হবিব প্রসন্নতাব জন্য যে সব ব্রত উপবাস কবেছি, তা 
সার্থক হযেছে। সেইজন্যই এই ইক্ষাকুবংশীষ বাজলদ্মী তোমাকে 
ককণ! কবেছেন। 
কৌশল্যা যে কতটা ধর্মাশ্রধী ছিলেন এখানে তাব প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কুভ্তীও ধামিকা ভক্তিমতী বাঁজবাণী ও বাজমাতা ছিলেন। 
কাপীদাসী মহাঁভাবতে এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দৰ কাহিনী আছে। 
(গান্ধাবীব চবিত্র দ্রষ্টব্য )। এই ঘটনা হতে প্রভীযমান হয যে 
গান্ধাবীব মত কুম্তীব ধন এইবর্ষেব দত্ত না থাকলেও ধর্ম বিশ্বীসে তিনি 
গীঙ্কাবী হতে অনেক বেশী এব্ষশালী ছিলেন। তীব পুত্র অর্নেব 


কৌশল্যা ও কুত্তী ৭ 


পক্ষে কুবেবেব ধন ভাগাব লুঠ কৰে এমনভাবে কণক টাঁপা সংগ্রহ কব! 
সম্ভব হযেছিল একমাত্র মহাদেবেবই আঁশীর্বাদে। প্রকৃত ধাঁমিকেব 
প্রতি দেবতাব। সতত প্রসন্ন ॥ 
অতঃপব বাম কৌশল্যা ও ্থুমিত্রাকে প্রণাম কবে সীতাঁব সঙ্গে 
আপন ভবনে ফিবে গেলেন। 
বামেব অভিষেকে বাধ সাঁধলেন বাজমহিষী কৈকেষী। ভগ্ন 
মনোৌবথ বাঁজ। দশবথ কৈকেষীকে জিজ্দেন কবলেন-বাঁমকে বনে যেতে 
হলে কৌশল্যা তীকে কি বলবেন ব! তিনি ও এমন অন্যাষ কীজ কবে 
কি কৈফিষৎ দেবেন? বাঁজা দশবথ কৌশল্যাব গুণেব পরিচয় দিয়ে 
বললেন-_ 
যদা যদ চ কৌশলা। দাসীব চ সখীব চ॥ 
ভার্্যাবন্তগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি । 
সততং প্রিষকাম। মে প্রিয়পুত্র! প্রিষংবদা ॥ 
ন মযা সৎকৃতা৷ দেবী সৎকাবাহী কৃতে তব। 
ইদানীং তত্তপতি মাং ষন্ময়। সুকৃতং তৃষি॥ (আষে1) 
| ১২।৬৮-৭০ 
_-তিনি শুশ্রীধায দাঁসীব ন্যাঘ। ক্রীড়া সমষে সখীব ন্যায়। 
ধর্মীচাৰণে পত্বীব হ্যাঁ, কল্যাণ কামনাষ ভগ্মীব ন্যায় ও স্েহ প্রদানে 
মাতাব স্তাঁষ সর্বদা আঁমীব প্রিষ কামনা কবে থাকেন। আমাৰ অতি 
প্রিয় পুত্রদেব জননী প্রিষভাঁষিণী কৌশল্যা সত্যই সমাদব পাবাব 
যোগ্য । কিন্তু আমি তোমাঁব জন্যই তাকে সমাদবে কার্পণ্য কবেছি। 
অন্যত্র দশব্থ কৈকেষীকে তাঁৰ ঈপ্লিত ছুটি ববেব জন্য ভর্খসনা 
কবে বলেছেন, 
কৌশল্যা। মাঞ্চ বামঞ্চ পুত্রৌ চ যদি হাস্ততি। 
ছুখান্তসহতী দেবী মামেবানুগমিস্তি ॥ (অযে1) 
১২৮৯১ 
-কৌশল্যা যদি আমাকে ও বামকে ন| পান, তবে ছঃখ সহ্য 


৮ চবিত্রে বামাধণ মহাভাবত 


কবতে না! পেবে দেবী আমাঁব অন্নগমন কববে। 
দশবথেব উপবোক্তি হতে কৌশল্যাব চবিত্রেব মনোবম ছবি টি 
উঠেছে। 
বাম কৈকেযীব অন্তঃপুৰ হতে তীব চৌদ্দ বছবেব বনবাস আদেশ 
শুনে পিতৃদত্য পালনে এই দুঃসংবাদ নিজ জননী কৌশল্যাৰ নিকট 
জানাতে তাঁব অভ্ঞপুবে গিষে দেখলেন তিনি নানা উপাচাবে 
যজ্ঞাদিতে ব্যাপৃত। অনেকগুলি পূর্ণ কুস্তও বযেছে। শ্বেত পষট বন্ত 
ধাবিণী উপবাস-কৃণা্গী গৌবাঙ্গী কৌশল্যা জল ছাব! দেব তর্পণ কবতে 
নিবত। কৌশল্যা অনেকক্ষণ পব বামকে দেখে সানন্দে তাব দিকে 
দ্রুত অগ্রসব হলেন। বাম জননীকে প্রণাম কবলেন, তিনিও পুত্রকে 
আলিঙ্গন কবে মস্তক আঁঘ্রাণ কবে বললেন-_ 
বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং বাজধীঁণাং মহাত্মনাম্‌। 
পরাগ হায়ুস্চ কীতিষ্চ ধ্মং চাগুযুচিতং কুলে ॥ 
সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতবং বাঁজানং পণ্ঠ বাঘব । 
অগ্ৈব্য ত্বাং স ধর্মাত্বা যৌববাজোহভিফেক্ষ্যতি ॥ (অযো) 
২২৩২৪ 
_-ছুমি ধাষিক মহাত্বা বৃদ্ধ বাজধষিগণেব ন্যায় দীর্ঘাযু কীতি ও 
কুলোচিত ধর্ম লীভ কব । দেখ তোমাৰ পিতা! বাঁজা কি বকম সত্য 
প্রতিজ্ঞ। ধর্মীত্বা মহাবাজ অগ্ই তোমাকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত 
কববেন। 
এই কথ! বলে জননী কৌশল্যা বামকে বসবাব আসন দিলেন 
এবং কিঞ্চিৎ আহাব কববাঁব জন্য বললেন। 
বাম মাভীব সম্মানার্থে আসনটি স্পর্শ কবে বললেন জননী, 
আপনি নিশ্চয় জীনেন না যে আপনা দীতাব ও লক্গ্মণেব ছঃসহ সময় 
উপস্থিত! আমাৰ আসনেব প্রযধোজন নেই। আমি দণ্ডকাবণ্যে 
যাচ্ছি। কুশেব আসন এখন আমাব আসন। আমিষ ত্যাগ কবে 
মুনিদেব মত ফলমূল ছাব! প্রাণ ধাঁবণ কবে চৌদ্দ বছৰ নির্জন বনে 


কৌশল্য। ও কুত্তী ৯ 


বাস কবতে হবে। মহাবাজ ভবতকে যৌববাজ্য দান কবেছেন 
এবং আমাকে তপস্বীব বেশে দণ্তকাবণ্যে নির্বাসিত কবেছেন। 
বামেব কথা শুনে জননী কৌশল্যাদেবী ভূপতিত হলেন যেন স্বর্গ 
হতে কোন দেবতা পতিত হলেন। ( পপাত সহস! দেবী দেবতেব 
দিব্যস্চযতা ) 
ভাঁগ্যেব কি নিষ্ঠুব পবিহাস। কিয়ৎনণ 'পূর্বে বাণী কৌশল্যা 
দশবথেব গুণেৰ উল্লেখে মুখবা। হঠাৎ তীব জীবন নাট্যেব পট 
পবিব্র্তন ঘটলে।। তীব স্বামীব সম্বন্ধে এই ধাঁবণা যেন দশবথকে 
বামেব প্রতি তাৰ আচবণেব মাধ্যমে উপহাস কবলো। এ ষেন 
[1010 ০0 06. 
কৌশল্য! বাঁগে দুঃখে সংজ্ঞা হাঁবালে বাম তীকে ধবে উঠালেন। 
বাম জননীকে উঠিয়ে নিজেব হাতে তীব গাষেব ধুলো বেড়ে 
দিলেন। ও 
বামেব বিবহেব সন্তাবনায শোকার্ত জননী তীব এতকালেব 
লুকানো ছুঃখেব ঝঁপি যেন একমাত্র সন্তানেব সামনে খুলে ধবেছেন। 
যে ছুঃখ গ্লানি অনাগত স্থখেব আশার দীর্ঘকাল মনের নিভৃত কন্দবে 
গোঁপন বেখেছিলেন, এমন আকন্মিক ছুঃ্ঃখেব আঘাতে তাঁব ধৈর্যেব 
বাঁধ যেন ভেঙে পডল। 
অতি বেদন! ভব! বুকে লক্্মণেৰ সামনেই বাঁমকে বললেন-- 
যদি পুত্র ন জাযেথা মম শৌকাঁষ বাঘব। 
ন স্ম ছুখমতো! ভূষঃ পশ্ঠেয়মইমপ্রজাঃ ॥ 
এক এব হি বন্ধাযাঃ শোকে! ভবতি মানসঃ ৷ 
অপ্রজান্মীতি সন্তাপো! ন হান্যঃ পুত্র বিদ্তে ॥ ( অযে৷ ) 
২০।৩৬--৩৭ 
বাম যদি তুই আমাকে এইবপ ছঃখ দেবাঁৰ জন্য জন্ম গ্রহণ না 
কবতিস, তাহলে আমি বন্ধ্য থাকতাম, কিন্তু ছুঃসহ ছুঃখ পেতাম না । 
বন্ধ্যা নাবীব মনে একটি মাত্র ছুঃখ থাকে যে, সে পুত্রহীনা। এছাড়া! 


১০ চবিত্রে বামাঁষণ মৃহাভাবত 


তাৰ অন্ত কোন ছঃখ হয় না। 
আমি পতিব অন্বাগ পেয়ে সুখ ও এরশ্বর্ধ কখনও দেখতে 
ইনি। আশা! কবেছিলাম যে পুত্রেব দ্বাবা ত। দেখতে পাব । এই 
জন্যই এতদিন জীবন ধাঁবণ কবেছি। 
সা বহুন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্‌। 
অহুং শ্রোব্যে সপতবীনামববাণাং পবা স্তী ॥ 
( অযো! ) ২০৩৯ 
_কিস্ত এখন জ্ঞোষ্ঠা বাজমহিষী হযেও কনিষ্ঠ সপড়ীদেব বহু 
কর্কশ বাক্য শুনতে বাঁধা হব। কাঁবণ তাব! আমাব হৃদয় বিদাবক 
আঁচবণে সর্বদা! আনন্দ পাঁয়। 
সপতীদেব মর্মঘাতী কঠোব বাক্য শোনা অপেক্ষা নাবীদেব 
অধিকতব ছ্ুঃখ আব কি হতে পাঁবে? আমাৰ শোক ও দুখ সীম! 
হীন ও অপ্রকান্ত। তুই আমাব্‌ নিকটে আছিস। তথাপি আমি 
উপেক্ষিত ও অনাদূত হবে আছি। তুই বনে চলে গেলে আমাৰ কি 
দশ! হবে? নিশ্চঘই আমাব মৃত্যু হবে। (কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত 
গ্ুবং মবণমেব মে) পতিব আন্ুকুল্য না পেয়ে আমি অত্যন্ত নিগ্রহ 
তোঁগ “কবছি, আমি কৈকেয়ীব পবিচাবিকীঁব হ্যা কিংবা তাব চেয়েও 
হীন হয়ে ববেছি। ( কৈবষ্যাঃ পুন্রমন্থীক্ষ্য স জনো৷ নাভিভাবতে। 1) 
যে আমাৰ সেবা কবে কিংবা আমাকে মেনে চলে, সে কৈরেয়ীৰ পুপ্রকে 
দেখলে আমাব সর্দে কথা বলে না । কৈকেযী সর্বদা ক্রোধ প্রকাঁশ 
কবে কর্কশ বাক্য ব্যবহাঁৰ কবে।- আমি এই ছুবাঁবস্থায় পডে কিবপে 
তাব মুখেব দিকে তাঁকাব ? 
কৌশল্যা অতীতকে টেনে বাজপবিবাবে তীব প্রকৃত অবস্থা 
অত্যন্ত ছুঃখেব সঙ্গে পুত্রেব নিকট ব্যক্ত কবলেন। 
দশ সপ্ত চ বর্ধাণি জাতস্য তব বাঘব । 
অতীতানি প্রকাজ্কন্ত্যা মরা ভুঃখপবিন্ষররম্‌ ॥ 
তদক্ষয়ং মহদ্দ,খং নোৎসহে সহিতুং চিবাৎ। 


ধৌশল? ও কুন্তী ১১ 


বিপ্রকাবং সপড়ীনানেবং জীর্ণাপি নাঘব ॥ 
( অথে। ) ২০৪৫-৪৬ 
- বাব, তোমাৰ উপনধনেন পব সণ্ুদশবধ অভীত হল। আমি 
নিজ ছুঃখেব অবসান কামন। ববে এতদিন অভিবাহিত কবলান। 
বাঘব, এখন আনি জনাজীর্ণ হঝেছ, আম আসান ছু সহ ছুঃখ ও 
সপভীদেব ছবাবহার বেখ। দিন নহা ববতে পাববে। নাঁ। 
আমি তোৰ পূর্ণ চন্দন স্যার সুখ খান। ন। "দথে কিবূপে দীন 
ভাবে এই শোচনীব জীবন ধানণ কণব * আমি হতভাগী, বহু উপবাস 
বু দেবা্চন। ও বহু পলিশ্রনেব ছাব। অনেন কষ্টে ভোকে পালিত 
ও বধিত কবেছি। কিন্তু আগাব সবই বৃথা হল--বলে তিনি আক্ষেপ 
করতে থাকেন। কৌশলা। প্রথঘ। মহিনী হলেও বাবহাবে তিনি 
ছুবোবাণী । 
কৌশলাব হ্বদ্ষে ঘে ছুঃখে সাগন এতকাল সুপ্ত ছিল, বাঁমেব 
বনগমনেব খবনে সে দুখে যেন উপছে পড়ছে । তিনি এক সুন্দৰ 
উপনাব সাহাবো ভাব ছুঃখেব বর্ণন। দিন বললেন-_ 
স্থিবং নব হাদবং নন্তে মেদ, বন দীর্ধাতে । 
প্রারবীব মহানগ্তাঃ স্পুষ্ট: বূলং নবান্তসা ॥ 

( অবো।) ২০1৪৯ 
হয, তৌব বনবাসেন সংবাদে আদীব হুদ্ব সেইবপ বিদীর্ণ হঙ্গ না, 
তাতে মনে হব, নিশ্চঘঈ আনান হুদ অতিশব কঠিন 

মমৈব নৃনং মবণং ন বিদ্যাতে 


ন চাবকাশোইস্তি ঘরক্ষষে নন । 
যদন্তকোই্ৈব ন মাং জিহীর্যতি 


প্রসহা সিংহে কদভীং মুগীমিব ॥ ( অধে। ) ২০৫০ 
-নিশ্চৰই আমাব মবণ নাই এবং ঘযলাঁষে আমাব জন্য অল্প স্থানও 
নাই। সিংহ যেমন ক্রন্দনবতা হবিণীকে বলপূর্বক নিষে যায়, ধম 


5২ চবিত্রে বামাষণ মহাভাঁবত 
আমাকে সেবপ বলপূর্ধক নিয়ে যাচ্ছে না কেন? 

নিশ্চই আমাৰ এই হৃদ লৌহনিগ্সিত, যেহেতু এত ছুঃখেও 
আমাৰ হুদ ভিন্ন হচ্ছে না। ভূপতনে তা! বিদীর্ণ হচ্ছে না। এইবপ 
কঠোব ছুঃখেও যখন দেহেব পতন হল না, তখন নিশ্চঘই মনে হু 
অকালে কখনই মৃত্যু হয না। আমি পুত্রেব উদ্বেস্তে যে সব ব্রত, 
দান, সংযম ও তপন্তা কবেছি, উবব ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের স্তাঁষ সে 
সব ক্রি সম্পূর্ণ নিদ্ধল হল, এটাই আমাৰ একমাত্র দুঃখ ।. 

কৌশল সাবা জীবনেৰ পুঞ্তীভূত ছুঃখ যা এতকাল তিনি একাই 
বহন কবেছিলেন, আঁজ তা সন্তানেব সামনে কেবল প্রকাশই কবলেন 
না” তীব মনে এ ছুঃখেব প্রতিক্রিযা! তিনি স্ুন্দব ভাবে বর্ণনা কবলেন। 


যদি হাকালে মবণং যদৃচ্ছযা 
লভেত কম্চিদ্‌ গুকছুঃখকধিতঃ। 
গতাইমছব পবেতসংসদং 


বিনা তয়! ধেশ্ুবিবাত্জেন বৈ ॥ ( আঁষো ) ২০1৫৩ 

-যদি কেউ অতি ছুঃখে ইচ্ছান্ুসাবে অকালে মৃত্যু ববণ কবতে 
পাবত তবে আমি আজই পবলোকে চলে যেতাম । তোমাঁৰ অভাবে 
আমাৰ অবস্থা বস হীন! ধেনুব মত হবে। 

এ প্রকাৰ অসহনীয নির্সম ছুঃখে কীতব হয়ে দশবথেব প্রধান 
মহিষী কৌশল্যা সন্তান বামকে বললেন ধেহ্ু যেমন অত্যন্ত 
দুর্বল হয়েও বংসেব অন্থুগমন কবে, সেইবপ সামর্থ্য না থাকলেও 
আমি বনে তোমাঁব অন্ুগমন কবব । 

পুত্রেব চরম বিপদে কথা! শুনে কৌশল্যাঁ এইভাবে শোকবিহ্বল 
হলেন। 

কৃত্তিবাঁসী বামাষণে কৌশল্যা বামেব জন্য শোক কৰে বলেছেন-_ 

গুণেব সাগব পুত্র যাব যায় বনে। 

। সে নাঁবী কেমনে আব বাখিবে জীবন ॥ 

বাঁজাব প্রথম জাষা আমি মহাবাণী। 


৪ চরিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


শী শীট টি পেস শক 


মাতিবধ কবিলে হইবে তব পাপ। 
মাতৃবধ পাঁপে বাম বড় পাবে ভাপ ॥ 
পিতৃসত্য পাঁলিবা সে মায়ের যবণে ৷ 
কোন পাপ বড় বাম ভাব দেখি যনে । (অঃ) 
কৌশল্যাব অপাঁব আনন্দ নিমেষেব মধ্যে বিষাদে পরিণত হলে! । 
কৌশল্যা লোভী ছিলেন না। বাজ্য থেকে তীব কাছে বাম 
অনেক বড়। পিতৃ সত্য পালনেব জন্য বাজ্য ত্যাগ করতে তার 
আপত্তি নেই। বাঁজ্যেব প্রতি এন ওদাসীন্ত একমাত্র কৌশল্যাৰ মত 
ধামিকেব পক্ষেই সম্ভব৷ 
বামও এই মহৎ গুণেব অধিকাবী ছিলেন। পিতৃসত্য বক্ষাব জন্য 
তিনি বাজপদকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্কে বনগমনও তাঁব 
কর্তব্য মনে কবে তিনি স্থিব প্রতিজ্ঞ হলেন। 
একমাত্র সম্তানেব বনবাঁসেব চিন্তায শোকাতুবা জননীর হৃদযেব 
আতি এখানে ফুটে উঠেছে। সন্তানেব প্রতি স্বামীব এই অন্যায় 
আচবণ কৌন প্রকাবেই পুত্র বংসলা জননী সহ কবতে পারছেন ন1। 
চিবহ্ঃখিনী জননী সন্তান শোকে আত্মঘাতী হবাব সম্ধল্প নিলেন। 
বালীকি বামাষণে কৌশল্যাব শোকে তুদ্ধ লক্ষ্মণ দশবথ প্রভৃতিব 
বিকদ্ধে যে আচবণ কবতে চেয়েছেন (লক্ষ্মণ চবিত্র দ্রষ্টব্য ) তা৷ শুনে 
শৌকার্ত কৌশল্য।! বামকে বললেন- বৎস, লক্ষ্মণ যা বলছে, তা 
শুনেছিদ যদি এপ তোৰ অভিপ্রেত হয, তাহলে এখন য! 
কবদীয, তা কব। 
বামে প্রতি অর্থহীন এ চবম দণ্ডদাঁনে কৌশল্যার ধৈর্যেব বীধ 
ভেঙ্কে গেল। এ জন্য এবপ স্বামীকে বন্দী, বধ বা হবণ বপ দণ্ড 
দিতে কৌশল্য। সায় দিতে ইতঃস্তত কবলেন না । 
কৌশল্যা আবও বললেন, আমাব সপত্রীর অধর্ম বাঁকো আবদ্ধ হয়ে 
শোকাকুল জননীকে ত্যাগ কবে যাওয়া! তৌব কখনই উচিত নয়। 


১৬ চবিত্রে বামাষণ মৃহাঁভাবত 


কৌশল্যাৰ বিলাপেব উত্তবে পূর্ব দৃষ্টান্ত স্মবণ কবিয়ে বাম 
বলেছিলেন, পিতাব বাক্য আমাৰ পক্ষে অলজ্বনীয়। এজন্য নত 
মস্তকে আপনাব প্রসন্নতা প্রার্থনা কবছি। বনবাসী স্ুপপ্ডিত কও 
খাষি ধর্মজ্ঞ হয়েও পিতীব বাক্য পালনের জন্য গোহত্যা কবেছিলেন। 
আঁমাদেব বংশেই পিতা সগবেব আদেশে তীব পুত্রবা পৃথিবী খনন 
কবে অদ্ভুত ভাবে বিনষ্ট হয়ে ছিলেন। 

জীমদগ্স্েন বামেণ বেণুক। জননী ব্বযম। 
কৃত্তা পবশুনাইবণ্যে পিতৃর্চনকাবণাঁৎ॥ ( অযো ) ২১৩৪ 

-জমদগ্রিব পুত্র বাম পিতাৰ আদেশে কুঠাব দ্বাবা জননী 
বেপুকাকে বনে ছেদন কবেছিলেন। 

। এঁবা এবং অন্তান্ত দেবতুল্য বনু ব্যক্তি বিনা দ্বিধা পিতাব আদেশ 
পালন কবেছিলেন। স্থুতবাং আমিও পিতাৰ আদেশ পালন কবে 
তাৰ গ্রীতি সাধন করব। আমি আপনাকে ছুঃখদীয়ক কোন অপূর্ব 
বর্মেব প্রবর্তন কবছি না। (নাহ ধর্মপূর্বং তে প্রতিকুলং প্রবর্তয়ে।) 
আঁমি ঘা কবছি তা৷ পূর্ব মহাপুকষদেব অন্থমোদিত ও আচবিত। আমি 
তাদেব অনুস্থত পথ অন্থুসবণ কবছি মাত্র। এই সংসাবে যা সকলেব 
কর্তব্য, আমি তাই কবছি, বিপবীত কিছু কবছি না। পিতৃবাক্য 
পালন কবলে কেউ হীন হয় না। 

অতঃপব তিনি লক্্রণকে বুঝিয়ে বললেন, আমাব সত্য ও শান্ত 
অভিপ্রায় জননী বুঝতে পাঁবেন নি, এইজন্য তাঁৰ অতুলনীয গভীব 
ছুঃখ উপস্থিত হযেছে। 

লক্ষণ, এই সংসাবে ধর্মই শ্রেষ্ঠ । ধর্মেই সত্যেব প্রতিষ্ঠী। পিতাব 
আদেশ ধর্মান্থমোদিত। প্রতিজ্ঞা কবাব পৰ পিতাব, মাতাঁব কিংবা 
্রাহ্মণেব বাক্য লঙ্ঘন কা ধরসাশ্রয়ী ব্যক্তিব কর্তব্য নয। আমি 
পিতাঁৰ আদেশেই বন গমনেব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি ক্ষত্রিষ 
ধর্মান্ুসাবে অনার্ধ বুদ্ধি ত্যাগ কব, প্রকৃত ধর্মকে আশ্র কব এবং 
উগ্রতা পবিহাব কব। আমাৰ বুদ্ধিব ত্ন্গামী হও । 


কৌশল্যা ও কুত্তী ১৭ 


এ ভাবে তিনি লক্ষ্মণেব নিকট ধর্মেব কুটিলতা৷ সহজ কবে দিলেন। 
অতুঃপব তিনি কৌশল্যা। দেবীকে কৃতার্জলিপুটে বললেন, দেবী, 
আমি বনে যাঁচ্ছি। আঁপনি আমাকে অনুমতি দিন। আঁমি প্রাণে 
দিব্য দিচ্ছি, আপনি আমাঁব বনগমনেব স্মযেব কবণীয় মাক্গলিক 
অনুষ্ঠান ককন। 
তীর্নপ্রতিজ্ঞন্চ বনাৎ পুনবেত্যাম্যহং পুবীম্‌। 
যযাঁতিবিব বাজধিঃ পুব হি! পুনদিবম্‌॥ (অযো) ২১1৪৭ 
_বাজর্ধি যাঁতি যেমন স্বর্গ ভ্রষ্ট হযেও পুনবাঁষ স্বর্গ লাভ 
কবেছিলেন, তেমনি আমিও প্রতিজ্ঞা পালন কবে বন হতে পুনবাষ 
(অযোব্যা) এই পুৰীতে প্রত্যাবর্তন কবব। 
মাতা, আপনি শৌক কববেন না। শোক সংববণ ককন। 
বনবাসান্তে পুনবায় /এখানে ফিবে আসব । আঁপনাব আমাৰ সীতাব 
লক্ষ্রণেব ও জননী স্ুমিত্রীৰ অবশ্ঠাই পিতাৰ আর্দেশ পালন কব! 
কর্তব্য। এটাই আমাদেব সনাতন ধর্স। আমাব বাঁজ্যাভিষেকেব 
আয়োজন ত্যাগ ককন। হৃদযেই ছুঃখ নিগ্রহ ককন এবং ধর্মানুমৌদিত 
আমাৰ বনবাঁসে সম্মত হোন । 
রামেব এইবপ ধর্সনিষ্ঠ ও সহিষ্ণু উক্তি শুনে কৌণল্যা মুচ্ছিত হযে 
প্ডলেন। কিছুক্ষণ পৰ সংজ্ঞা লাভ কবে বামকে দেখে কৌশল্যা 
বললেন, ্ 
যখৈব তে পুত্র পিতা তথাহ্‌ং 
গুকঃ ্বধর্সেণ নুন্ত্তয। চ। 
ন ত্বান্তজানামি ন মাং বিহীয় 
সুহ্ঃখিতামহ্ণসি গন্ভমেব ॥ (অযো) ২১৫২ 
-ব্থস, তোমাৰ পিতা যেমন তোমাৰ গুক, তোমাঁকে ন্নেহেব 
সঙ্গে পালন কবেছি বলে আমিও তোমার সেইকপ গুক। আমি 
তোমাকে বন্গমনে অনুমতি দিচ্ছি না। আমি অত্যন্ত ছুঃখী। 
আমাকে ত্যাগ কবে বনে যাওযা। তৌমাঁৰ উচিত হবে ন1। 
চ. বা, ম. (৬ন্ঠ)--২ 


১৮ চরিত্রে রাযাষণ মহাভারত 


তুমি আমাৰ নিকটে না থাকলে আমাৰ জীবনেব কি প্রযোজন ? 
অন্যান্য স্বজন, দেবতা ও পিতৃগণেব পুজা এবং অমৃতেবই বা কি 
প্রযোজন ? সকল লোকেব সানিধ্য অপেক্ষা তোমাব সান্ধ্য আমাঁব 
মঙ্গলেব কাবণ। 

বাম নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্ম আঁচবণ ম্যাঁয়সঙ্গত বলে বোঝাতে চেষ্টা 
কবলেন। তিনি আঁবও বললেন কেবল বাঁজ্যেব জন্য তিনি অত্যন্ত 
উৎকৃষ্ট যশকে অর্ধ্ান্থুসাবে তুচ্ছ কবে বাজ্য প্রার্থনা কবেন না। 
বাজ্যেব প্রতি তাব কোন স্পৃহা! নেই। এই বলে জননী কৌশল্যাকে 
সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কবলেন। 

বামকে পিতৃবাক্য পালনে কৃত সন্কল্প দেখে কৌশল্য! বাম্পরুদ্ধ 
কণ্ঠে বললেন-_যে বাম কখনও সামান্য ছুঃখও পায়নি, যে বাম পবম 
ধাঁমিক ও সব লোকেব প্রতি প্রিয়ভাষী, সেই.বাম কিবপে উদ্থবৃত্তি 
দাবা জীবন ধাঁবণ কববে? যে বাঁমেব ভূত্য ও পবিচাবকগণ উৎকৃষ্ট 
অন্ন ভোজন কবে সেই বাম বনে কি কবে ফলমূল ভোজন কববে? 
বাঁজীৰ প্রিষ পুত্র বাম নির্বাসিত হচ্ছে এ সংবাদ কে বিশ্বাস কববে ? 

নূনং তু বলবাল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্‌। 
লোকে বাঁমীভিবামত্ত্রং বনং ঘত্র গমিধ্যসি ॥ (অযো) ২৪1৫ 

_ এই সংসাঁবে সর্ব নিয়ন্তা দৈবই বলবাঁন, নতুবা! তুমি সংসাঁবে 
সর্বজনপ্রিব হইযাঁও লনে গমন কবছ ? 

স্থিবচিভ্ত বাম বন্ছ দৃষ্টান্ত দিয়ে যুক্তি দেখিয়ে জননীকে শান্ত 
কবলেন। পতি সেবাই স্ত্রীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম_এই কথা স্মবণ কবিয়ে দিয়ে 
বাম জননীকে তীব সঙ্গে বনে অন্ুগমন না কবে বাজ! দশবথেব 
পবিচর্ধা কবতে অনুবোধ কবেন। রর 

শৌকাঁতুবা কৌশল্যা যখন বুঝলেন যে বামকে সম্ধ্চ্যুত কৰা 
অসস্ভব, তখন বললেন, তোমাব বথান্বসাবেই কাজ হবে । 

বাম কৌশলঢাকে দুঃখিত হতে দেখে বললেন, মাতা, বাঁজা 
দরশবথ সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি । বিশেষতঃ তিনি আঁপনাব পতি 


কৌশল্যা ও কুস্তী ১৯ 
এবং আমাব পিতা । ন্ুতবাং উভয়েবই গুক। অতএব তীব আদেশ 
পালন কবা আমাদের কর্তবা। আমি অত্যন্ত আনন্দে চতুর্দশ বসব 
মহাঁবণ্যে বাস কবে প্রত্যাগমন কবে আপনাব নির্দেশে চলবো! | 

কৌশলণা তা শুন অশ্রুসিক্ত নঘনে বললেন, বাম, পিতার 
ইচ্ছানুসাবে যদি তোমাৰ বনগমনই নিশ্চিত হুল, তাহলে জানীকে 
বন্ত হবিণীব স্তাঁধ সে নিষে চল। আমি এট সব সপড়ীদেন নধো 
বাস কৰতে পাববে। না । এই কথ। বলে কৌশল্যা কীদতে লাগলেন । 
বাম নিজ মতে অটল থেকেই তাকে নাবী ধর্মের বাখা! কৰে 
বললেন_- 
অপি যা! নির্নমস্কাবা! নিবৃন্ত। দেবগুজনাৎ। 
শুশ্রাবামেব কুবীত ভতুঠি প্রিবহিতে বত। ॥ 
এব ধর্ঃ ত্্রিষ! নিত্যো। বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ ৷ 
অগ্নিকাধ্যেফু চ সদা স্ুমনৌভিশ্চ দেবতাঁঃ॥ ( অযো ) 
২৪২৭।২৮ 
_-ঘে নাবী দেবতাকে ননস্কাব কবে না, দেবপুজা হতেও নিবৃত্ত 


হতে থাকে, সেই নাবী পতিব শুশ্রীধাব দাবাই ন্বর্গ লীভ কবে । পতিব 
প্রি ও হিত পাঁখনে বত থেকে সর্ধদ| ভাব শুশীধ। কববে-_এটাই 
বেদাঁদি শাস্ত্র ও লোকাচাৰ সম্মত স্ত্রীলোকেব নিত্য ধর্শ। আপনি 
আমাব ম্লকামী হযে অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে পুণ্পেব ছাবা। দেবতা 
অর্চন। ককন। 
আপনি ধাঁমিক দশবথেব সেবা ককন। তিনি যদি জীবিত 
থাকেন, তবে আমি কিবে আসলে আপনি পবম অভীষ্ট লাভ 
করবেন। 
বামেব কথা শুনে কৌশল্যা বললেন-_- 
গমনে ন্থুকৃতীং বৃদ্ধিং ন তে শক্লৌমি পুত্রক ৷ 
বিনিবর্তিতুং বীব নূনং কালো ছ্বত্যযষঃ। 
গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো। ভদ্রং তেইস্ত সদ! বিভো ॥ (অযৌ) 
২৪1৩২1৩৩ 


২০ চবিত্রে বামাঁষণ মহাভাবত 


পুত্র, তোমাৰ বনগমনেব কঠিন সঙ্বল্প হতে তোমাঁকে বিবত 
কবতে পাবলাম না। এটা হতেই বুঝতে পাবছি ছুবতিক্রম্য দৈবকে 
অতিক্রম কবা কঠিন। তুমি যাত্রা! কব। সর্বদা তোমাব মঙ্গল হোঁক। 
মহাভাগ্যবান্‌ তুমি বন হতে ফিবে মধুব সান্বন! বাক্যে আমাকে আনন্দ 
দিও । 

বৎস, এই সংবাবে দৈবেব গতি চিবকালই অচিন্তনীয়। আমাৰ 
বাক্য অতিক্রম কবে এ দেবই তোমাকে বন গমনে প্রেবণ। দিচ্ছে। 

ছুঃখিনী জননীব অসীম ছুঃখ ও সন্তান বিবহেব সব বকম ছুঃখ 
সহ কববাব কি অসীম ধৈর্ষেব পবিচয় এখানে ফুটে উঠেছে। তিনি 
যেন সন্তানেৰ মঙ্গলে জন্যই পাঁষাণে বুক বেঁধে সব সহা কবাব জন্য 
নিজেকে মুহুর্তের মধ্যে তৈবী কবে নিলেন, এবং দৈবেব নিকট আত্ম 
সমর্পণ কবলেন। 

কুস্তীও পঞ্চপুত্র পুত্রবধূ দ্রৌপদী সহ বনগমনেব সময এমন অসীম 
ধৈর্ষেব পৰিচয় দিষেছিলেন। 

পুত্রেব অভিষেক সংবাদে আনন্দে অধীব! জননী পুত্রেব মক্গলেব 
জন্য যেমন দেবমন্দিবে পূজা! ও হোমে মগ্ন হয়েছিলেন, তেমনি পুত্রেব 
বনগমনে দৃঢতা৷ দেখে পুত্রেব মঙ্গলার্থে ধামিকী মঙ্গলাথিনী জননী 
নানাবিধ মঙ্গলাচাবণ কবে পুত্রকে আলিঙ্গন কবে আশীর্বাদ কবে 
বলেছেন__ 

ঘং পালয়সি ধর্মং তং প্রীত্য। চ নিয়মেন চ। 
স বৈ বাঘবশার্দুল ধর্মস্বামভিবন্ষতু ॥ ( অযো ) ২৫৩ 

-_হে বাঘৰ শ্রেষ্ট, তুমি গ্রীতিব সঙ্গে ও নিয়মানুসাবে যে ধর্ম 
পালন কব্ছ, সেই ধর্ম তোমাকে বক্ষা ককন ও তোমাব মঙ্গল 
ককন। 

দেবতাবা ও মহ্ধিব তোমাৰ বনবাঁসকালে তোমাকে বক্ষা ককন। 

বিশ্বীমিত্র তোমাকে যে সব অন্ত্র দিষেছেন, এ সব অস্ত্র তোমাকে 
বক্ষা ককন। 


কৌশল্যা ও কুস্তী ২১ 


পিতৃশুশীষষা পুত্র মাতৃশুশীষয়া তথ! । 
সত্যেন চ মহাঁবাহো! চিবং জীবাভিবন্ষিতঃ ॥ ( অযে।) 
২৫৬ 
_-পিতৃশুশ্ীষা, মাতৃশুশ্ীযা ও সতা নিষ্ঠাব দ্বাব। বক্ষিত হয়ে তুমি 
চিবজীবী হও । 
বৃৎস, দেবতীবা, মহযিবা যক্ষ, বক্ষ, কাল, দিক পশুপক্ষী, প্রভৃতি 
সকলেই তোমাব কল্যাণ ককন। 
এইভাবে আশীর্বাদ কৰে জননী কৌশল্য। মালা, গন্ধ ও যথাযোগ্য 
স্বতিব বাব! দেবতাদেব পৃজ! কবলেন। অতঃপব বাঁমেব মঙ্গলে জন্ত 
তিনি ত্রান্গণদেব ঘ্বাবা হোম কবালেন। উপাধ্যাষ বামেব মঙ্গল ও 
বামেৰ শীস্তিৰ উদ্দেশ্যে বিধি পুর্বক হোম কবে হুতাবশিষ্ট লৌক- 
পাঁলদেব দান কবলেন। তিনি মধু$ দি, স্ৃত, ও আতপ তরল 
্াহ্মণদেব হাতে দিযে স্বস্তিবাচন ও বামেব মন্গল কীমন1 কবলেন। 
কৌশল্যা। সেই দ্বিভশ্রেষ্ঠকে ইচ্ছান্ুসাঁবে দক্ষিণা! দান কবে বাঁমকে 
বললেন-__ 
যন্মঙ্গলং সহত্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে ৷ 
বৃত্রনাশে সমভবন্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্‌ ॥ ( অযে। ) ২৫৩২ 
_ বৃত্রীস্থুবেব বিনাশ সমষে সর্বদেববন্দিত সহআ্লোচন দেববাজেব 
যেবপ মঙ্গল হযেছিল তোমাৰ সেবপ মঙ্গল হোক। 
অমৃত আহবণকাবী গকডেব উদ্দেশে মাত। বিনতা যে মঙ্গল 
কামনা কবেছিলেন, সেবপ মঙ্গল তোমাব জন্য কামন! কবি। অমৃত 
প্রাপ্তি সয়ে দৈত্যগণহস্ত। বজ্রবব ইন্দ্রের উদ্দেশে অদিতি যেমন মঙ্গল 
প্রদান কবেছিলেন সেইবপ মঙ্গল তোমাব হোৌঁক। ত্রিপ্দ দ্বাব! 
ত্রিভুবন আক্রমণকাঁবী অতি পবাক্রমশীলী বামন বগী বিষ্ুব যে মঙ্গল 
হযেছিল, ( ত্রিবিক্রমান্‌ প্রক্রমতো! বিকোৌবতুলতেজসঃ ) তোমাব 
সেইবপ মন্গল হোঁক। 
খষয়ঃ সাগব। দ্বীপা। বেদ! লোকা। দিশশ্চ তাঃ। 
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মঙ্গলানি মহাবাহে। দিশস্ত শুভমঙ্গলম ॥ ( অযো) ২৫৩৬ 
_খবিবা, সমুদ্র সমূহ, দ্বীপগুলি, বেদ সমূহ, লোকগণ দিক্‌ সমূহ 
তোমাঁব মঙ্গল ককক ! রি 
মঙ্গলার্থা মাতৃ হাদযেব কি স্থুন্দব অভিব্যক্তি । সন্তানের মঙ্গলে 
জন্য সকলেব কাছে তাব হাদযেব আকুল প্রার্থনা জানালেন । 
অতঃপব জননী কৌশল্য। বামকে সর্বান্তঃকবণে আশীর্বাদ কবে 
বললেন-তুমি স্থথে গমন কব (গচ্ছ বাম যথাস্তখম্‌) তোমার 
অভিলাষ পূর্ণ হোক। তুমি স্থস্থ দেহে সব কাজ সম্পন্ন কবে পুনবায় 
অযোধ্যা ফিবে আসবে এবং বাঁজকার্ধে মনোযোগ দেবে। তখন 
আমি তোমাকে দেখে সুখ পাঁবে! 
এমন অবিচলিত কণ্ঠে গহন বনে চৌদ্দ বছবেব জন্য 
ভবিতব্যেব হাতে পুত্রকে এমনভাবে সমর্পণ কবা সাধাব্ণ জননীব 
পক্ষে সম্ভব নয়। একমীত্র কৌশল্যাব মত ধর্মপ্রাণ সতী সাধবী 
জননীব পক্ষেই এবপ দৃঢ় আত্মসমর্পণ সম্ভব হযেছিল। 
তিনি বামকে আবও বললেন-_- 
ময়াচিত দেবগণাঃ শিবাদয়ো 
মহর্যযে! ভূতগণীঃ স্থবৌবগাঃ । 
অভিপ্রয়াতত্ত বনং চিবাঁষ তে 
হিতানি কাজ্কন্ত দিশশ্চ বাঘব ॥ ( অযো ) ২৫৪৫ 
আমি শিব প্রভৃতি দেবতা, দিক মহষি, ভূত ও দেবতাদেৰ অর্চনা 
কবেছি। তোমাব দীর্ঘকাল যাঁবৎ বনবাস সমযে তাবা হিত কামন! 
কবন। 
অর্থাৎ আজীবন তিনি যে সব দেবতাদের পূজা অনা কবেছেন, 
তাব। সর্বতোভাবে বামেব মঙ্গল কববেন। 
কৌশল্যা সাশ্রনয়নে বামেৰ স্বস্তযয়ন অনুষ্ঠান যথানিয়মে সম্পন্ন 
কবলেন। বাম জননীকে প্রণাম কবলেন। অতঃপব বাম সীতাব 


গৃহাভিযুখে চললেন । 





কৌশল্য! ও কু্তী ২৩ 
কৌশলা! ঘে কত ধমপ্রাণ। নাঁহল। ছিলেন, তান নানাবপ 
গুজাচন্নাদি হতে তা প্রমাণিত হচ্ছে 
বামেব সঙ্গে নীতার বনীনুগমানেন প্রান্গাল ভিন নব নস 
আম্্রীণ কবে আশীর্বাদ ববে বললেন £- 
অসভাঃ সর্বলোকে্স্মিন সতত: সংকৃতাঃ প্রিষৈ: | 
ভর্ভানং নাভিনন্থান্তে বিনিপীতগত, ভরি ॥ ( অবে। ) 
৩৯১৪ 
_পতিন দ্বারা সর্বদা সন্মানিত হয়েও থে সব ভ্রী বিপদেব সমব 
পতিব দমাদন কবে লা, পব্ অবজ্ঞা কবে সেঈ সব স্ত্রী সর্বত্র অনতী 1 
স তথা নাবসন্তবাঃ পুত্রঃ প্রত্রাজিতো৷ বনন্‌। 
তব দেবদমত্তেষ নির্ধন: সধনোহপি বাঁ॥ (অঘে। ) ৬৯২৫ 
-আমার পুত্র বনে গদন কলেছে, ধনী হোক নির্ধনই হোক 
তুমি ভীকে দেবতা বলে মনে কনো । বখনও অবজ্ঞা কবে না । 
স্বামী ধনী বা দবিদ্র ঘাই হোক্‌ ন। কেন ন্বানী সেবা কবাইি স্ত্রী 
একমাত্র কর্তবা। বাঁজ্নন্দিনী বাজবধূ বর্পদক শৃহ্য স্বানীকে কোন 
প্রকাবে তাচ্চিলা বেন না কবেন এজন্য শ্ব্খমাতাঁৰ বধুব উদ্দেশ্টে 
কি সুন্দৰ হিতোপদেশ। 
বৃদ্ধিঘতী বনণী কৌশলা। ৷ সেজন্য বধুব নন বাতে কোন প্রকাবে 
স্বামী প্রতি বিৰপ ন! হুব-_-পূর্বান্রেই তাৰ জন্য সাবধান বাণী উচ্টাবণ 
কবেছিলেন। 
সমীক্ত ও সংবাব সম্বন্ধে বাণী কৌশলাব অসীন অভিজ্ঞতা 
পবিচঘ পাও ঘাব ভীব উপদেশেব মধো । 
কেবল স্বামীন প্রতি কর্তব্য নঘ। বধূব জাঁচবণ বাবহাঁর যেন 
এমন শীলীন হয ঘা দেখে অন্যবা তীকে অন্ুসদণ কববে ঃ 
স্বামী সেব। সতত করিবে বাত্রি দিনে। 
বাঁজ বন্ুবাবী তুমি বাঁজাব কুমাবী। 
তোমাৰ জাচাবে আচবিবে অন্য নাবী ॥ (অঃ) 
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বাজবধূ এক! বনে যাচ্ছেন। সেইখানে ভাব আচবণ সংশোধন 
কববাব জন্ত শ্বখীমাতা নিকটে থাকবেন না । তাই যাত্রাৰ প্রাকালে 
তিনি সীতাকে বাজবধূব আচাব ব্যবহাঁৰ সম্বন্ধে সতর্ক কবে দিচ্ছেন 
জননী যেমন কন্ঠাকে সতর্ক কবে দিয়ে থাকেন এখানে কৌশল্যাও 
তেমনি ভাবেই সন্সেহে বধূব কর্তব্য স্মবণ কবিষে দিয়েছেন । 
অন্থুক্প কুন্তীও বন গমনেব প্রাক্কালে ভ্রৌপদীব উদ্দেস্টে 
বলেছিলেন £₹ 
বংসে শৌকো ন তে কার্ষ্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ। 
্্ীধ্মাণাঁমভিজ্ঞাসি শীলাচাববতী তথ ॥ ইত্যাদি 
( সঃ) ৭৯1৪ 
-_-বৎসে, এই চবম ছুঃখে পডে ও তুমি শৌক কব না। তুমি 
ত্ী ধর্মে অভিজ্ঞা, চবিত্রে ও আচাবে প্রতিষ্ঠিত! স্বামীদেব প্রতি 
কেমন ব্যবহাঁৰ কবতে হয়, তা তোমাকে বলতে হবে না। তুমি 
সাধবী ও গুণবতী, পিতৃকুল ও শ্বশুব কুল তোমাব ছ্বাবা৷ গৌববান্ধিত 
হযেছে। তুমি যে কুককুলকে দগ্ধ কবনি, এটাই তাদেব সৌভাগ্য । 
তোমাব যাত্রাপথ মঙ্গলময হোক্‌-_-আমি সর্বদা এই প্রার্থনা কবি। 
সাধবী স্ত্রীব! ভবিব্যতেব চিন্তায় উদ্দিপ্ন হয় না। তোমাৰ মহান ধর্মই 
তোমাকে বক্ষ! কববে ও শীঘ্রই শ্রেষঃ লাভ কবাবে। 
। কৌশল] বলছেন £-_ 
সতর্ক থাকিহ বাম মুনিব আশ্রমে ॥ 
জানকীব পে চমৎকৃত ত্রিভূবনে । 
সাবধান হইও বাম ভযানক বনে ॥ (অঃ) 
এত দুঃখেও কৌশল্য! ভূলেননি যে অবশ্যে পদে পদে সীতার মত 
বূপদীব বিপদেব আশঙ্কা আছে। সেই বিষয়ে বামকে তিনি সতর্ক 
কবে দিতে ভুলেননি। এ বকম ই শিষাঁবীব মধ্যে তীব দৃরদৃষ্টিব আভাস 
পাওয়া যায । 
উত্তবে সীতা শ্বশ্রা মাতাকে বললেন_ আপনি আমাকে যে সব 


কৌশল্যা ও কৃতী ২ 


আদেশ কবলেন, আমি ভাব সমস্তই পালন কৰব। পতিব প্রতি 
যাতে উত্তগ ব্যবহাব কৰা যাধ তেমন শিক্ষাই আদি পেরেছি। 
আপনি আমীকে অনার্ধ নাবীব সচ্চে তুলনা কববেনা। ( সীত! 
চবিত্্ দরষ্টবা )। 
নাভন্ত্রী বিদ্যতে বীন। নাচক্রে! বিদ্যতে বথ: 1 
নীপতিঃ সুথমেধেত ঘ। স্যাদপি শভাত্মজা | 
( অবো ) ৩৯২৯ 

_-বেনন তত্্রীহীন বীণা বাজে না. ধেনন চক্র বিহীন বথ চলে 
ন।, তেমনি পতিবিহীনা নঘনী শত পুত্রেব জননী হলেও সুখ লাভ 
কবে না। 

আসি গুকজনদেব নিকট পতিব্রতভীদেব সাদাহ্য ও বিশেষ বর্ণের 
কথ। শুনেছি। পতিই নাবীদেৰ দেবত1--এট। জামি জানি। ্ুতবাং 
আমি কি পতিব অবমাননা কৰভে পাবি : 
| বাম” হা সীভেঃ “হ। লক্ষণ বলে কীদতে কাদতে পাঁগলেব মত 
ছটতে থাকেন। সমস্ত দেবতাব হাতে পুত্রেব কলাণ ভাব ন্যস্ত 
কবেও পুত্র বসল! জননী স্থিব থাকতে পাঁবলেন না। এ জন্যই 
শান্রকাবেৰা বলেন জননী হলেন ঈশ্ববী দেবী । 

বাম বনে চলে গেলে পব পুত্র শৌকাতুব বাজা দশবথ কৌশল্যাব 
নিকট এসে বললেন, দেবি, আমি ভোমাকে দেখতে পাচ্ডি না। 
আমাব দৃষ্টি শক্তি বামেব সদ্দে গেছ । শখ্যাব উপব বসে দশবথ এই 
ভাবে বামেব জন্য শোক কবতে থাকেন। দশবথেব একপ অবস্থা 
দেখে কৌশলা। অতান্ত ব্যথিত হলেন এবং তীব সন্নিকটে সে দুঃখে 
শৌকে কাতবভাবে বিলাপ কবতে লাগলেন! 

পুত্র শৌকাতুবা কৌশলা অতিশব আক্ষেপ কবে শধাশীষী বাজ! 
দশবথেব নিকট এসে বহুকালেব দুঃখেব ও লাগ্ছনাব কথা বললেন । 
এদিন নির্ভষে ছিলেন। বাঁমেব অবর্তমানে কৈকেযীব হাতে ভাব নতুন 
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লাঞ্ছনাব আঁশঙ্কাব কথা বলতে গিষে বাণী কৌশল্য। বললেন, কুটিল 
স্বভাঁবা কৈকেয়ী তাব অন্তবেব বিষ বামেব প্রতি উজাব কবে নির্মোক 
মুক্তা নাগিনীব মত বিচব্ণ কববে। সৌভাগ্যবতী ব্বার্থপবেব মত 
আপন কার্য ম্িদ্ধ কবে বামকে নির্বাসিত কবে তাব মনোবাসনা পূর্ণ 
কবেছে। এখন সে গৃহস্থিত দুষ্ট সাঁপেব ন্যাষ আমাকে সর্বদা ভয 
দেখাবে । এই অযোধ্যায বাঁমকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কবতে হবে ।। 
কৈকেষী যদি বৰ চাইত যে বাম তাৰ দাঁস হবে, তবে আমি তা অনু 
মোদন কবতাম। অগ্রিহোত্রকাঁবী যাঁজ্কিক ব্যক্তি পর্ব দিনে বাক্ষস- 
দেব প্রাপা অংশ যেমন নিক্ষেপ কবেন, কৈৰেয়ী স্বেচ্ছাষ বাঁমকে স্থান 
চুত কবে অবণ্যে নিক্ষেপ কবল। 

গজতুলা ধীবগামী মহাঁধনুর্ধাবী বাম সীত। ও লক্্পরণেব সঙ্গে 
এতক্ষণে নিশ্যই বনে প্রবেশ কবেছে। বনবাসেব ছুঃখ তাঁদের 
কোন দিনই ভোগ কবতে হযনি। কৈকেষীব প্রবৌচনায় তুমি তাঁদেৰ 
বনবাসে পাঠালে, এখন তাদেব কি ছুর্দশী হবে ? তাঁব! তকণ বযসেব 
অথচ তাদেব সঙ্গে বত্ব প্রভৃতি কিছুই নেই। জীবেব ভোগেব সমযই 
তুমি তাদেব নির্বাসিত কবলে । ফলমূল আহাঁব কবে কি ভাবে তাবা 
কাল যাপন কববে? আঁমাঁব জীবনে কি কখনো সেই স্ুুসময় আসবে 
যখন আমি সীতা ও লক্ষ্মণেব সঙ্গে বামকে পুনঃ দেখতে পাঁবো ? বাম 
ও লল্ষ্পণেব প্রতাবর্তনেব সংবাদ শুনে অযৌধা! নগবীব সকলেই পুনঃ 
আনন্দ চঞ্চল হবে,। এমন স্ুসমষ কখনো আসবে * 

কদা পবিণতো বুদ্ধ বষস! চামবপ্রভঃ | 
অভ্যুপৈধ্যৃতি ধর্মীত্া স্ুবর্ষ ইব লালযন্‌ ॥ ( অযে। ) ৪৩1১৬ 

_স্ুবৃষ্টি যেমন তাঁপিত বাক্তিকে শান্তি দান কবে, তেমনি 
পবিণত বুদ্ধি দেবকান্তি ধর্মীত্বা বাম আমাব শীন্তিব জন্য আসবে ? 

কৌশল্যা তাব এবপ ছুঃখেব কাবণ নির্ণয় কবতে গিষে পিছনেব 
জীবনেব দিকে দৃষ্টি দিষে বললেন, আমাব নিশ্চিত মনে হচ্ছে পূর্বে 
আমি কুৎসিত স্বভাব সম্পন্ন ছিলাম । এ পাপে বামেব প্রতি প্রবল 
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বাংদলা থাক। সতও আমি বাঁকে হাঁবালান। তিনি নিজেকে বস 
হীন গরাভীব সঙ্গে তুলনা কবলেন। 
সাহং গৌবিব সিংহেন বিবৎসা বংসল। কৃতী । 


কৈকথ্যা পুকষব্যাপ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ ॥ (অযো) ৪৩।১৮ 
সিংহ যেমন বস অপহবণ কবে ধেস্থুকে বসহীন কবে দেঘ, 
কৈকেষীও তেমনি বলপুর্বক আমাকে পুত্রহীন কবেছে। 
সর্বগুণাপ্িত আমাৰ একমাত্র পুত্র বাঁম বিহীন এ জীবন ধাব্ণ 
কবতে আমি চাই না। বাম ও লক্ষণ হীন জীবন আমি চাই না। 
অং হি মাং দীপরতে সমুখিত - 
স্তনুজশোৌকগ্রভবে। হুতাশনঃ । 
মহীমিমাং বশ্মিভিকদ্ধতপ্রভো৷ 
যথা নিদাঁঘে ভগবান্‌ দিবাকবঃ॥ (অযো) ৪৩২১ 
_শ্রীন্নকালে তেজস্বী নূর্ব যেমন প্রথব কিবণেব দাবা এই 
পৃথিবীকে দগ্ধ কৰে। পুত্রশৌকজাঁত আগ্ঘ আমাকে আঁজ সেই ভাবে 
দগ্ধ কবছে। 
কৌশল্যাৰ উপবোক্ত বিলাপ পুত্রবৎসল জননীব অন্তবেব ককণ 
ব্যথার অভিব্যক্তি। সপত্বীৰ এই অন্যায় আচবণেব প্রতিবাদ তিনি 
মাজিত ভাবায় ব্যক্ত কবেছেন। কোন বপ বঢ় কটু ভাব! ভাব 
উদ্দেন্টে প্রযোগ কবেননি। দুর্নখনী হলেও কৌশল অতিশষ সংযমী । 
কৌশল্যাব বিলাপ শুনে লক্ষণ জননী স্ুমিত্রা তীকে সান্তনা 
দিলেন। (মিত্রা! চ'বত্র জষ্টব্য )। শবৎকালেব অল্প জল সমন্বিত 
মেঘ যেমন বাঁধুব দ্বীবা' দুবে চালিত হয। স্ুুমিত্রা দেবীব সান্তনা 
বাক্যে কৌশল্যাব পুত্রশৌক কিছু প্রশমিত হল। 
স্থমন্ত্র বাম ও তীব অন্গামীদের বনে বেখে অযৌধ্যাষ প্রত্যাবর্তন 
কবলেন। ভীদেব সংবাদ শুনে পুববাসীব। বিলাপ কবতে থাকে। 
রাজী দশবথকে মুচ্ছিত অবস্থায় ভূতলে পড়ে থাকতে দেখে অস্তঃপুরে 
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বোদনেব বোল উঠল। 
স্ুমিদ্রাব সহায়তা কৌশল্যা৷ দশবথকে শয্যা বসালেন এবং 
বললেন, বাঁজা, বামেব দূত বপে স্ুমন্ত্র বন হতে প্রত্যাবর্তন কবেছে। 
তুমি তাধ সঙ্গে বাক্যালাপ কবছ না কেন? 
কৌশল্যা বন্রভাবে দশবথকে বললেন £__ 
অগ্ভেমমনয়ং কৃত! ব্যপত্রপসি বাঘব । 
উত্তিষ্ঠ স্থুকৃতং তেহস্ত শোকে ন স্তাৎ সহায়ত ॥ 
দেব যস্ত। ভয়াদ বামং নানুপৃচ্ছসি সাবধিম্‌। 
নেহ ভিষ্ঠতি কৈকেষী বিশ্রন্ধং প্রতিভান্ততাম্‌ ॥ (অঃ) 
৫৭1৩০-৩১ 
-অন্তাষ কাজ কবে তুমি কি আজ লজ্জিত হযেছো৷ ? উঠ, 
তৌমাব সত্য পালনেব জন্ত পুণ্য হোক, তুমি শৌক কবলে তোমাৰ 
সহায়ক পবিজনবর্গও বিনষ্ট হবে। যাৰ ভয়ে তুমি সাবি নুমন্ত্রকে 
বামেব কথা কিছু জিজ্েস কবলে না সেই কৈকেধী এখানে নেই। 
তুমি নিশ্চিন্তে কথা বল। 
শৌকাকুল কৌশল্যা এবপ বলতে বলতে যুছ্ছিত হয়ে পডলেন। 
কৌশল্যাকে মৃদ্ছিত হতে দেখে ও দশবথকে যুছ্িত অবস্থা দেখে 
উপস্থিত মহিলাব। কাঁদতে লাগল । সংজ্ঞা লাভ কবে দশবথ স্ুমন্ত্কে 
বনবাসী পুত্রদ্বর ও পুত্রবধূ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কবলেন। তিনি সবিস্তাবে 
সব জানালে শোকার্ত দশবথ বললেন, কৌশল্যা, আমি বামহীন 
হযে বেঁটে থাকতে পাঁববো! না। আমি বামেব সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেখতে 
ইচ্ছা কবেও দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে বিলাপ কবতে কবতে 
তিনি পুনবাষ মৃদ্ছিত হলেন | কৌশল্যা মহাবাজাব এ ককণ বিলাপ 
শুনে স্বামীব মৃত্যু আশঙ্কা কবে অত্যন্ত ভীত হলেন। 
এদিকে কৌশল্যাও কম্পিত দেহে পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞাহীন হয়ে 
নুমন্ত্রকে বললেন, নুমন্ত্র, যেখানে বাম, লক্ষণ, সীতা আছে, আমাকে 
সেইখানে নিষে চল। আমি তাদেব অভাবে ক্ষণকালও বাঁচতে চাঁই 
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না। তুমি শীগগিব বথ ফিবিঘে নাও। আঁমাকেও দণ্ডকাবণো নিযে 
চল। যদি আমি তাদেব অনুগামী না হতে পাবি, তবে মব্ণ পণ 
কবছি। 

কৌশল্যাৰ বিলাপ হতে বোঁঝা বাঁ, তব গুত্রশোক কত গভীব। 
বামেব বনগমনেৰ পূর্বমুহূর্ত পর্নস্ত তান যেন বুকে পাবাণ বেঁধে ক্বীষ 
কর্তব্য কবেছেন কিন্তু ভাদেব বনগণনেৰ পব দহূর্ত হৃতেই তিনি ছুঃখ 
শোক বেদনাষ মোহাগান। তাব এতটা! অবীব হওঘার কারণ তিনি 
স্বামীব থেকে উপযুক্ত সগাদব পাননি । কেবল বাদে আশার বৃক 
বেধে ছিলেন। বাঁমই তাৰ ভরসা ছিল । 

সুমন্্র তীকে নানা ভাবে ঘুক্তি দিরে আশ্বাস দিলেও, কৌশলা। 
হাঁ প্রিব পুত্র, হা বাম. বলে বিলাপ কৰতে থাঁকেন। এবং স্বামীকে 
কটাক্ষ কবে বললেন, তুণি দ্বানু, দানশীল, শ্রিংবাদী ও নঘুকুলভুষণ 
এজন্য ভ্রিলোকে তৌমাব বশ বিস্তুত। বে পুত্রদ্বধ সুখে লালিত 
পালিত সীতাব সঙ্গে তুমি তাদেব দুখ দিলে । ভাব! কিপে এ ছুঃখ 
সহা কববে? সীতা কোমলাহী ও সর্ধদ! সুখ ভোগ কবেছে, এই তকণ 
ববসে সে কিবপে শীত ও গ্রীদ্ধ সহ্য কববে ? 

এইভাবে কৌশল্যা সুখী পুত্রদয় ও পুত্রবধূব বর্তমানে অবণ্যে 
চবম দুর্দশীব উল্লেখ কৰে বললেন, আমাঁব হৃদ নিশ্চবই বজ্রেৰ স্যার 
কঠৌৰ নতুবা বাম বিহনে এখনও তা বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন ? 

পুনবাঁৰ কৌশল্যা দশবথকে অনুযোগ কৰে বলেছেন কাব সঙ্গে 
পবামর্শ না৷ কবেই তুমি যে কাজ কবেছ, তাৰ ফলে সুখ ভোগে প্ররৃত 
অধিকাবী আমাৰ প্রিষজনই বিতাঁডিত হযে অবণ্যে ভ্রমণ কবছে। 

কৌশল্যা ছুঃখে ক্ষোভে কট,ক্তি কবলেও স্ামীব প্রতি ভাব 
সমবেদনা ক্ষীণ হুবনি। তাই তিনি স্বামীব ভযেব হেতু কিতা! 
উপলদ্ধি কবেই তীকে নির্ভযে তাৰ অভিলধিত নানা প্রশ্ন সুমন্ত্রকে 
জিজ্ঞেস কবতে বললেন । 

যদি পঞ্চদশে বর্ষে বাঘ্বঃ পুনব্ব্যেতি। 


৩০ চবিত্রে রাযাযণ মহাভারত 


জহ্যাদ্‌ বাজ্যঞ্চ কোশঞ্চ ভবতো! নোপলক্ষ্যতে ॥ (অযো) ৬১1১১ 
--ঘদি বাম পনেব বছবে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন কবে। তখন 
ভবত যে বাঁজা ও বন ভাগীব ছেডে দেবে--ত। মনে হয না। 
তীবৰ একপ আশঙ্কাৰ যৌক্তিকতা দেখিযে তিনি বললেন, শ্রাদ্ধেব 
সনধ ধদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নিজ বান্ধবকে ভৌজন কবিয়ে নিজেকে 
কৃতার্থ মনে কবে এবং পৰে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেব ভোজন কবাতে চায়, 
তাঁহলে তখন দেবতুল্য বিদ্বান গুর্ণবান ত্রাঙ্মণব! স্ুুধাভক্ষণেও 
অভিলাবী হয না। 
ব্রাঙ্গাণেথপি বৃত্তেষু ভূক্তশেষং দিজোত্বমাঃ। 
নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ ॥ (অযো) ৬১।১৪ 
বধ যেমন নিজ শরঙ্গ ছেদনে সম্মত হয় না, তেমনি জ্ঞানী 
ব্রাহ্মণেবা ত্রাঙ্গণদেব ভোজাবশিষ্ট অন্ন ভোজনে সম্মত হয় না। 
জোষ্ঠ ভ্রাতা বামই বা! কি প্রকাঁবে কণিষ্টেব উপভুক্ত রাজ্য গ্রহণে 
সম্মত হবে? 
এ ধবণেব নানা প্রশ্ন ও আশঙ্কা তাঁব মনে উকি দিচ্ছিল, এবং 
বামেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ছবি তাব মনে বা চোখে পড়ল ন।। 
টনবংবিধমসৎকাবং বাঁঘবো মর্যযিষ্াতি 
বলবানিব শীর্দলো বালধেবভিমর্শনম্‌॥ (অহো) ৬১।১৯ 
--কেউ লেজ স্পর্শ কবলে বলবান ব্যান্র তা সহ্য কবে না, তেমন 
বানও এইবপ অপমান সা কববে না । 
মহাযুদ্ধে দেবতা, অস্থুব প্রভৃতি মিলিত হযেও বামে ভীতি 
উৎপাদন কবতে পাঁবে না। কিন্তু বাম ধর্মপবায়ণ। সে সব লোককে 
অধর্ম হতে ধর্ম পথে চালিত কবে থাকে । স্ুতবাং সে কিৰপে অধর্ম 
কববে। বাঘ মহাবাহু ও মহাঁবীব ৷ 
স তাদৃশঃ সিংহবলো। বৃষভাক্ষো নবর্ষভঃ । 
স্ববমেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা ॥ (অযো) ৬১২২ 
মৎস্য যেমন নিজ সন্তানকে নিহত কবে, তেমনি সিংহেব ন্যায় 


কৌশল্যা ও কৃষ্থী ৩১ 


বলবান বৃধনেত্র ননশ্রেষ্ঠ রাম পিতা কর্তৃক নিহত হবেছে । 

যদি ধর্মপালনরত পুত্রকে নির্বাসিত কনে খষিদ্রে ছারা ।নদ্দি্ 
ছিজাতিদেব আচনত পন পালন কবছে। মনে কব, তাতে আাগি সব 
গ্রকীবেই নষ্ট হবো।। 

আন্তত্র ভিনি নহাবাজ চশরথবে ললছেন- 

গতিনেকা গতিনায়া। দ্িভাষা গতিলী মত । 
উভীঘ। ডণতযে। রাজ্চত্থী নব বিগত ॥ (আনো) ৬১২৪ 

” সাব প্রথম গভি কী, দ্বিভাষ গতি পুত্র ভতব গতি ভাতিগণ, 
চতুর্থ গতি হয না । তুমি আমান প্রথম গভি হলেও গপঠাব বখীভূত 
হওয়া আনাব নও। আদার দ্বিতাব গতি রামকে নির্বাসিত কবেড । 
এই ভাবে তুমি আমাকেও ্ভোভাবে নষ্ট কৰেছ। 

এই কীজ ধবে তুনি একমাত্র কৈকেঘা ৪ তাঁর পুত্র ভদত বাভীত 
অন্ধ সবলকেই বিনষ্ট কবছো। 

শোকাড দশনথ অস্গৃতপ্ত হযে বললেন, বৌশল্যা, তুমি শস্যের 
প্রতিও সর্বদা ন্নেহ প্রবাশ কবে থাঁকো, কখনও নির্দঘ বাবহাঁব কব 
না। শ্বাদী নিগ্ঘণ হোক, বা গুণবাঁন হোক, ধাঁিক নাবীদে নিকট 
তিনি প্রভাক্ষ দেবতা । ভুমি সর্বদা ধর্মপনায়ণী। সংসানে কোন 
বিববটি হেব বা! কোনটি উত্ত তা তুমি জান। অতএব ভুি ছুঃখে 
পড়ে আমাকে এন আপ্রব কথা বলতে পাবে! না, যেহেতু আনি 
অতি দ্রঃখী। 

দশবথ এই বথ। বললে বোকদ্ঠনানা। কৌশলা। হাবাজেব ছুটো 
হাঁত নিজ গাথায় বেখে ভীত ভাবে সসন্ত্রনে বললেন, আমি তুলুষ্ঠিত 
হবে তোমার পা ছু যে প্রার্থনা কবছি--ভুমি আমাৰ প্রতি প্রসন্ন হও। 
তুমি আমাব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবলে, আঁনি বিনষ্ট হব। কাবণ 
আমাব কাছে তোমাব ক্ষমা প্রার্থনা উচিত না। এই সংসাবে 
সেই স্ত্রী কখনও কুলস্ত্রী হয না ইহলোক ও পবলোকেৰ গৌবধ- 
জনক পতি যাঁকে এই ভাবে অঙ্গুনষ ও প্রসন্ন কবতে হয়। বাজ 


এ২ চবিভ্রে রামাযণ মহাভাবত 


আমি ধর্মেব শ্ববপ জানি এবং তোমাকেও সত্যবাদী জাঁনি। কিন্তু 
পুত্রশোকে অতিশয় বিহ্বল হয়েই আমি তোমাকে অপ্রিষ কথা 
বলছি। 
পুত্রশোকে ধৈর্যহীন কৌশল্যা সব গুণে গুণীদ্বিতা পবম সতীসাধবী 
স্ত্রী হলেও শোকে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি প্রিয় অপ্রিষ বোধ হাঁবা হয়ে 
ছিলেন। ভাব সম্বিত ফিবে আসলে তিনি স্বামীকে কচ কথা৷ বলেছেন 
বলে অন্তপ্ত হয়ে আত্মদৌষ হ্বালনেব জন্য বললেন-__ 
শোৌকো নাশয়তে ধৈর্য্য শৌঁকো নাশয়তে শ্রুতম্‌। 
শোকে! নাশযতে সর্বং নাত্তি শোকসমে। বিপুঃ ॥ 
(অযো) ৬২।১৫ 
--শৌকে ধৈর্য, শান্ত জ্ঞান সমস্তই নষ্ট হয়। শোক সবকিছু 
নষ্ট কবে। শোকেব তুল্য এমন শত্রু নেই। বামেব বনগমনেব পব 
পাঁচটি বজনী যেন তীব কাছে পাঁচটি বছবেব মত দীর্ঘ মনে হয়েছিল । 
শত্রব প্রহাব সহ্য কব! যায়, কিন্তু শোক অতি সামান্ত হলেও 
কিছুতেই সহা কবা যায ন|। 
ত্বং হি চিন্তযমানায়াঃ শোকোহয়ং হৃদি বর্ধতে। 
নদীনামিব বেগেন সমুদ্র সলিলং মহৎ ॥ (অযো) ৬২।১৮ 
--যেমন নদীগুলিৰ বেগেব দ্বাব। সমুদ্রেব জল বৃদ্ধি পাঁষ। 
তেমনি বামেৰ চিন্তায় আমাব হৃদযে শোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
এই ভাবে কৌশল্যা মহাবাজ। দশবথেব ছঃখ প্রশমনেব কথা! 
বলতে লাগলেন। ক্রমে স্ৃর্যেব তেজ ক্ষীণ হওযাষ দিবসান্তে বজনী 
উপস্থিত হলো । কৌশল্যাৰ কথায় আশ্বস্ত ও রাঁমেব শোকে কাঁতব 
হয়ে দশবথ নিদ্রীমগ্ন হলেন। 
অল্পক্ষণ পবেই দশবথ জেগে উঠলেন । বাহু নামে অস্থুব যেভাবে 
হূর্ধকে আক্রমণ কবে, বাম-লক্ষণেব নির্বাসনেৰ শোক সেই ভাবে 
দরশবথকে আক্রমণ কবে । বামেব নির্বাসনেব পর ষষ্ঠ দিবসে অর্ধবাত্রিতে 
বাজ দশবথ পূর্বকৃত ভুঙর্ম ম্মবণ করে তা কৌশল্যাব কাছে বীবে 


কৌশল্যা। ও কুত্তী ৩৩ 


ধীবে প্রকাশ কবলেন-- . 
যদীচবতি কল্যাণি শুভং ব। যদি বাইশুভম্‌ । 
তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্বনঃ ॥ (অযে।। ৬৩1৬ 
_-কল্যাণি, মানুষ শুভ বা অশুভ যে কাঁজই কববে, শুভাশুভকর্তা 
সেই মানব নিজ কর্মেব ফল অবশ্যই ভোগ কববে। 
যে লোক কীজ আঁবন্ত কৰাৰ সময় কাঁজেব লঘুত্ব গুকত্ব কিংব 
দোষ গুণ বিচাঁবেব দ্বাবা অবগত হয় না, তাঁকে বালক বল। হয়। 
যদি কেউ পলাশ পুষ্প দেখে এ পুষ্পজাত ফলেব জন্য লোভ প্রকাশ 
কবে এবং আত্রবন ধ্বংস কৰে পলাশ মূলে জল দেয, তাহলে ফল 
লাঁভেব সমষ অবশ্যই তাকে ছুঃখ পেতে হবে। যে ব্যক্তি ফলেব কথ! 
নাভেবে কীজ কবে, দে পলাশ সেচনকাবীব মত ফল লাভ কালে 
অবশ্যই শৌকগ্রস্ত হবে । 
সোইহমাম্বনং ছিত্ব! পলাশাংশ্চ ন্যষেচষম্‌। 
বামং ফলখগমে ত্যক্ত। পশ্চাচ্ছোচীমি ছুর্মতিঃ ॥ ( অযো। ) ৬৩।১০ 
_-কর্মফল বিচাব না কবে ছূর্মতি আমি আভ্রবন কাটতে গিয়ে 
পলাশ বৃক্ষে জল সেচন কবেছি। বাঁমকে ত্যাগ কবে ফললাভেব 
সময পবে আমাকে অনুতাপ কবতে হচ্ছে। 
উপবোঁক্ত উপম দিয়ে দশবথ নিজেব বুকেব বেদনা! ব্যক্ত 
কবলেন। তিনি কৌশল্যাব নিকট তাঁব বিগত জীবনেব দবজা খুলে 
দ্রিষে বললেন,_ আমি কুমীব অবস্থাষ ধনুর্ধাবী ও শব্দবেধী বলে 
খ্যাতি লাভ কবেছিলাম। এ শব্দবেধীৰ অহমিকাঁৰ জন্যই আম 
সেই পাঁপ কবেছিলাম। 
তদিদং মেহনুসংপ্রাপ্তং দেবি ছুঃখং স্বযংকৃতম্‌। 
সন্মোহাদিহ বালেন যথা স্তান্তক্ষিতং বিষম্‌। (অযো) ৬২1১২ 
_ মৌহবশতঃ বালক যেমন বিষ ভক্ষণ কবে, তেমনি আমি মোহ- 
বশতঃ পাঁপ কবেছিলাম। আমাৰ দুহর্মেব কল স্ববপ এখন এই ছু 
পাচ্ছি। 
চ. বা. ম. ((ঠি)--৩ 


৩৪ ূ চরিত্রে রামাধিণ মহাভীরত 


সাঁধাবণ লোক যেমন পলাশ পুণ্পেই আকৃষ্ট হয়, ফলের প্রতি 
দৃষ্টিপাত কবে না, আমিও তেমনি শববেধী হুওয়াব ফলেব প্রতি 
লক্ষ্য না কবে তাতে অনুবক্ত হয়েছিলাম । তোমাব তখনও বিষে 
হয নি। আমি যুববাজ ছিলাম। সেই সময় বর্ধাকালে ব্যাষাম 
অন্থুশীলনেব সঙ্বল্প নিষে ধনুর্ধাণ নিয়ে বথে চডে আমি সবযূ নদীতে 
গেলাম । আমি বাত্রিতে নদীব ঘাটে জল পানার্থে সমাগত মহিষ, 
হস্তী, মগ ও অন্যান্য হিংভ্র জন্ত বধ কবতে ইচ্ছা কবলাম। গভীব 
অন্ধকাঁবে নিকটস্থ কলস পৃতিব শব্দকে নদীগমনকাঁবী হ্তীব শব ভ্রমে 
সেই হস্তীকে বধ কবাৰ উদ্দেস্তে তৃদীব হতে বিষধব সর্পেব নায় শব 
তুলে শব্ধ লক্ষ্য কবে সেই দিকে শব নিক্ষেপ কবলাম। আমি যে 
দিকে তীক্ক বাণ নিক্ষেপ কবলাম, সেই স্থান হতে কোন এক 
বনবাসীব “হা” 'হাঃ শব্দ শুনতে পেলাম । আমার তীক্ষ বাণে তাৰ 
বুক বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে জলে পতনোন্মুখ হয়ে ভূলুষ্টিত হল। 
সে হাহাকার বোল হতে এক মনুষ্য কণ্ঠ স্পষ্ট হলে! ৷ 

আমাঁদেব মত তপন্বীব উপব কি প্রকাবে অস্ত্রাঘাত হল? আমি 
বাত্রিশেষে নির্জন নদীতে জল নেবাব জন্য এসেছি। কে আমাকে 
বাণাহত কবলে? আমি কাব অপকাব কবেছি? আমি খষি, বন্য 
ফলূলে জীবন ধাবণ কবি। কাউকে দণ্ড দিই না। আমাব মত 
জটাধাঁবী, বন্ধল ও মৃগচর্ম পবিধানকাবী ব্যক্তিকে অস্ত্রের ছাবা বধ কব! 
কিবপে সঙ্গত? আমাকে বধ কবে কাঁব উপকাব হবে? আমি 
_ ভাব কি অপকাব কবেছি? যে ব্যক্তি এই কাজ কবেছে তাঁব কোন 
কল হবে না ববং ই হবে। আমাৰ প্রাণ নাশেৰ জন্য আমি 
ছুঃখিত নই। কিন্তু আমাৰ মৃত্যুতে আমাৰ পিতামাতাব জন্যই 
ছুখিত। আমি বৃদ্ধ মাঁতাপিতাকে চিবকাঁল প্রতিপালন কবে 
আসছি। আমাঁব মৃত্যুতে আমাব মাতা পিতা কিভাবে জীবন ধাবণ 
করবেন? হায়, আমাব বৃদ্ধ মাত! পিতা ও আমি একটি বাণেব ছ্বাবা 
নিহত হলাম । 


ি 


কৌশল্য1 ও কুস্তী ৩৫ 
দশবথ কৌশলাীকে বললেন-_আঁমি সর্ধদাঁ ধর্মপবাষণ। স্ৃতবাং 
এবপ ককণ বাক্য শুনে অতিশষ ছঃখিত হলাম । আমাৰ হাত হতে 
ধনূর্বাণ পডে গেল৷ সেই বাত্রে ক্রন্দনবত খধষিব ককণ কাহিনী শুনে 
আমি শোঁকাবেগে বিহ্বল ও বিচাব বুদ্ধিহীন হলাম। পবে অত্যন্ত 
দুঃখিত চিত্তে সেই স্থানে গেলাম । সবযূ তীবে আমাব বাণে আহত 
তাঁপন বালককে দেখতে পেলাম! তীব জটাভাব বিক্ষিপ্ত, জলকুস্ত 
হস্তচ্যুত ধুলি ও শোঁণিত ধাবাঁষ সর্ব শবীব পবিব্যাপ্ত হযেছে। অস্তরবিদ্ধ 
হযে তিনি ভূতলে শাখিত আছেন। তাকে দেখে আমি ভীত ও 
ব্যাকুল হলাম । তিনি আমাকে দেখে ভ্রুদ্ধ হযে বললেন, বাজন, 
আমি বনে বাস কবছি। এই অবস্থায় আমি আপনাব কি অপকাব 
কবেছি? আমি মাত। পিতাব জন্য জল আহবণে এসেছিলাম । 
আপনি আমাকে বাণেব দ্বারা আঘাত কবলেন এবং একটি বাণেব 
আঘাতে আমাকে ও আমীব মাতা পিতাকে নিহত কবলেন। তাবা 
উভযেই অন্ধ, ছূর্বল এবং তৃষ্তুব হযে আমাৰ প্রতীক্ষা কবছেন। 
তাবা আমাৰ প্রত্যাবর্তনেব প্রত্যাশায় অতি কষ্টে তৃষ্তাব জ্বালা সহ্য 
কবে আছেন। 
ন নূনং তপসে' বাস্তি কলযোগঃ শ্রুতন্ত বা । 
পিতা যন্সাং ন জানীতে শাযানং পতিতং ভূবি। 
( অযে ) ৬৩।৪১-৪২ 
-আমি মনে কবি যে আমাব তপস্তা ও বেদাধ্যয়নেব কোন 
ফলই নেই। কাৰণ আরম ভুলুষ্িত হযে বয়েছি, এটা পিতা জানতে 
পাবছেন না। 
আব জানতে পাঁবলেই বা তিনি কি কববেন। তিনি স্বযং 
বার্ধক্যেব জন্য অশক্ত এবং অন্বত্বেব জন্য চলাফেবাষ অসমর্থ । 
ভিগ্যমানমিবাশক্তন্ত্রাতুমন্তো নগো নগম্‌। 
পিতৃত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষু বাঘব ॥ 
ন ত্বামনুদহেৎ ত্ুদ্ধে। বনমগ্লিবিবৈধিতঃ। 


ডি চরিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


| ইয়মেকপদী বাজন্‌ যতো মে পিতুবাশ্রমঃ॥ 

ূ ( অযো ) ৬৩।৪৩-%৪ 

--একটি বৃক্ষ বিদীর্ণ হলে যেমন অন্য বৃক্ষ তাকে বক্ষা কৰতে 
অসমর্থ হয, আমাঁব পিতাও আমাকে বক্ষা কবতে অসমর্থ । বাঁঘব, 
বাষু চালিত অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ কবে, আমাব পিতাব ক্রোধ 
আপনাকে দগ্ধ কববাব পূর্বেই আপনি আমাব পিতাঁব নিকট সত্বর 
গিয়ে এই সংবাদ দিন। 

এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে আমাব পিতাব আশ্রমে যাঁওয! যাষ। 
আপনি তাব সমীপে গিষে তাকে প্রসন্ন ককন।--যাঁতে তিনি করুদ্ধ 
হয়ে আপনাকে অভিশাপ না দেন। আপনি আমাৰ বুক হতে এই 
বাণ উচ্ছেদ কবে আমাকে শলা হীন ককন। 

কৌশল্যা, তপন্বীব এই সব কথ শুনে বাঁণেব বিষয় আম চিন্তা 
কবতে লাগলাম যে যদিও এই শল্য তীব পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদাষক কিন্ত 
এইটি উত্তোলনেব সঙ্গে সঙ্গে ইনি প্রাণ ত্যাগ কববেন। আমি চিন্তা 
ও দ্বিধাগ্রস্ত তাপস বালক তা লক্ষ্য কবলেন। এবং আমাঁব এ অবস্থা 
দেখে তিনি অতি কষ্টে বললেন--আঁমি স্থিব চিত্ত হচ্ছি। আপনি 
ব্রহ্মহত্যাবপ ছঃখ হ্বদয় হতে দূৰ ককন। (ক্রন্মহত্যাকৃতং তাঁপং 
হৃদযাদপনীয়তাম্‌) আমি দ্বিজাঁতি নই। আপনাব মনে ব্রহ্মহত্যাব 
আশঙ্কা যেন না হয। আমি বৈশ্েব বসে খুদ্রাণীব গর্ভে জন্মেছি। 
মুনি কুমাব এঁবপ বললে, আমি অতি কষ্টে তাঁব বুক থেকে শল্য উদ্ধাব 
করলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হযে আমাব দিকে দৃষ্টিপাত কে 
প্রাণ ত্যাগ কবলেন। 

দশবথ বললেন, ব্যথিত চিত্তে জলপুর্ণ ঘটটি নিয়ে আশ্রমে 
গেলাম । সেখানে বৃদ্ধ উ্থানশক্তি হীন অন্ধ দম্পতীকে দেখলাম । 
এঁবাই এ মুনি কুমাবেব মাতা পিতা। আমাৰ পায়েব শব্দ শুনে এ 
অন্ধমুনি বললেন, বৎস, তুমি এত বিলম্ব কবলে কেন? শীঘ্র জল 
আনো । তোমাৰ মাতা বাব জন্য তুমি জল আনতে গিয়ে জল 


কৌশল্য ও কুস্তী ৩৭ 


ক্রীড়া কবছিলে, তিনি অত্যন্ত উৎকন্ঠিত। তুমি শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ 
কব। পুত্র, তুমিও তপস্বী। তোমাব মাতা কিবা আমি যদি 
তোমাব কোনবূপ অপ্রিষ কীঁজ কবে থাঁকি, তা মনে বেখো! না । 
তব গতিত্বগতীনাঞ্চ চঙ্ষুত্বং ই । 
সমাসক্তাভূষি প্রাণীঃ কথং তং নাভিভাঁষসে ॥ (অযে1) 
৬৪।১০ 

- আমাদেব তুমিই গতি ওচন্ষু। যেহেতু আমব! গতিহীন ও 
অন্ধ আমাদেব প্রাণ তোমাতেই নির্ভবশীল। বৎস, তুমি কথ! বলছ 
না কেন? 

অন্ধ মুনি এইভাবে অপবিস্কুট শ্বলিত ও পিপাসর্ত হযে বললেন। 
আমি ভীত হয়ে তাকে বললাম। আমি ক্ষত্রিয়। আমাব নাম 
দশবথ। আমি আপনা পুত্র নই। আমি সবিস্তাবে তাৰ নিকট 
পুত্রেব মৃত্যু মংবাঁদ দিলাম এবং বললাম মৃত্যুব পূর্বে আপনাবা 
উভযেই অন্ধ, আপনাদেব কি দশা হবে__এই ছুঃখে তাপস কুমাব 
বিলাপ কবছিলেন। আঁমি অজ্ঞানবশতঃ আঁপনাব পুত্রকে হত্যা 
কবেছি। যা হবাঁব তা হযেছে, এখন আমাৰ এই কার্ষ্যে যা কর্তব্য 
ককন। আপনি আমাৰ প্রতি প্রসন্ন হোন। আমাৰ এই স্বীকাবৌকিব 
জন্য মুনি আমাঁকে কঠোব শাপ দিতে পাঁবলেন না! 

- আমি কবযৌডে তীব সামনে দীভিষে থাকলে সেই খষি অশ্রু 
প্লাবিত নযনে এক দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, বাজন, যদি আপনি স্বযং 
এসে আমাকে এই অশুভ সংবাদ না! দিতেন তাঁহলে এখনই আপনাৰ 
মস্তক শত সহত্র খণ্ডে বিদীর্ণ হযে যেতো? । বানপ্রস্থধর্মীবলম্বীকে 
যদি কোন ক্ষত্রিষ জ্ঞান পূর্বক নিহত কবে তাহলে যে পাতক হয, 
তাব দ্বাবা ইন্দরতুল্য ব্যক্তিও স্থানচ্যুত হঘ। আমা পু্রেব স্তাষ 
. ব্রন্মবাদী তপন্থী যুনব উপব স্বজ্ঞানে শবনিক্ষেপ কবলে, নিক্ষেপকাবীব 
মস্তক সপ্ত বিদীর্ণ হয। আপনি অজ্ঞানবগতঃ এই কাজ কবেছেন। 
সেই জন্ত এখনো৷ জীব্তি আছেন। জ্ঞান পূর্বক এই কাজ কবলে 
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আঁমবা আপনার কথা কি বলব, এতক্ষণে বধুবংশই নিরূ্ল হয়ে 
যেতো । 
মুণি অতঃপব পুত্রের শবেব পার্থে যেতে চাইলেন। তখন আমি 
একাকীই মুনি দম্পতীকে পুত্রেব মৃতদেহের পাশে নিয়ে গিয়ে তাদের 
দিষে ভাঁব শব স্পর্শ কবালাম। শোকার্ত মাত! পিতা! উভয়েই মৃত্ব 
সস্তানেব দেহেব উপব লূঠিয়ে পড়ে বিলাপ কবতে থাকেন । এবং বললেন 
এই তপস্বীব বংশে জন্মগ্রহণ কবে কেউই অণুভগতি প্রাপ্ত হয়নি। 
তুমি আমাব একমাত্র বান্ধব । যে তোমাকে নিহত কবেছে, সেই ব্যক্তির 
অশুভগতি হবে। (স তুযাস্ততি যেন তং নিহতো মম বান্ধবঃ ) মুনি 
দম্পতী বাঁব বাব এই বিলাপ করলে, সেই সময় মুনি কুমার নিজ কর্ম 
বলে দিব্যদেহ ধাবণ করে অতি সত্বর ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গমন কবতে 
উদ্যত হলেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি বৃদ্ধ মাতা পিতাকে আন্মস্ত কৰে 
পিতাকে বললেন 
স্থানমস্মি মহৎ প্রান্তো ভবতোঃ পবিচাবণাৎ। 
ভবস্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ ॥ ( অযো। ) ৬৪1৪৯ 
-_আপনাঁদেৰ উভয়েব পবিচর্য্যা কবাঁব জন্য আমি উত্তমগতি 
প্রাপ্ত হলাম। আপনাবাও অতি শীত্ই আমাব নিকট আসবেন। 
পিতাকে এইবপ আশ্বীস দিয়ে দিব্য স্বশোভন বিশাল বিমানে কৰে 
সুনিপুত্র স্বর্গে গেলেন। 
অতঃপর মুন প়ীব সঙ্গে অতি সত্ব পুত্রেব তর্পণ ক্রিয়া! সম্পন্ন 
কবে আমাকে বললেন, বাজন, তুমি এখনই আমাঁকে বধ কব। 
মৃত্যুতে আমাঁব আব কষ্ট নেই। আমাঁব একটি মাত্র পুত্রকে তুমি বধ 
কবে আমাকে পুত্রহীন কবলে । তুমি অজাঁনত আমাব পুত্রকে নিহত 
কবায় সপ্ভ ভম্মসাৎ না কৰে আমি তোমাকে ছুঃখজনক অভিশাপ 
দিচ্ছি। 
পুত্রব্সনজং ছঃখংণযদেতম্মস সান্প্রতম্‌। 
এবং ত্বং পুত্রশাকেন বাজন কালং কবিস্তসি | ( অযো! ) ৬৪৫৪ 


কৌশল্যা ও কুত্তা ৩৯ 


-_এখন পুত্র বিযোগজনিত আমাৰ বেবপ ছুঃখ হচ্ছে, তেমনি 
পুত্রশৌকই তোমাৰ মৃত্যুব কাঁবণ হবে । 

তুমি ক্ষত্রিয এবং অজ্ঞান বশতঃই খধিকে হতা। কবেছ। 
এইজন্য ত্রহ্মহত্যা তোমাকে গ্রাস কবছে না । (তন্মাত্বং নাবিশত্যাশ 
্রহ্মহতাযা নবাধিপ 1) 

মুন দম্পতী দশবথকে অভিশাপ দিয়ে বললেন দাতা বাক্তি যেমন 
দক্ষিণা দানেব ফল অবস্ঠই পাঁধ। তেমনি অচিবেই তুমি এই কাঁজেব 
ভবাঁনক ফল পাঁবে। এই অভিশাপ দ্িষে বিলাপ কবতে কবতে তাবা 
চিতা আবোহণ কবে ব্বর্গধামে চলে গেলেন। 

দশবথ উপবোক্ত কাহিনী বিকৃত কবে বললেন, অথাছ্ ভ্রব্যেব 
সঙ্গে অন্ন ভোজন কবলে যেমন ব্যাধি আক্রমণ কবে, তেমনি পূর্বকৃত 
কর্মকলে আমি ছুঃখে পডেছি। খধিব অভিশাপ আজ ফললো! বলে 
তিনি কীদ কীদ স্ববে বললেন, 

কৌশলা, পুত্রশোকে আমাব মৃত্যু আসন্ন, আমি এখন তোমাকে 
দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কব। মৃত্যু পথিক কাউকে 
দেখতে পায় না। যদি বাম আমাকে একবাব স্পর্শ কবত কিংবা 
কিঞ্চিৎ অর্থ অথব! যৌববাজা গ্রহণ কবত, তাহলে আঁমি বেঁচে 
যেতাম! দেবি, আমি বামেব প্রতি যে ব্যবহাঁব কবেছি, তা আমাব 
উচিত হযনি। কিন্তু সে আমা প্রতি যেবপ ব্যবহাঁব কবেছে, তা 
তাৰ উপযুক্তই হযেছে । কৌশল্যা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি 
না। আমাৰ স্মৃতি লোপ পাচ্ছে । আমাব মনে হচ্ছে আমাৰ মৃত্যু 
নিকটবর্তী এব চেষে অধিক ছুঃখ আব কি যে আমি এই মৃত্যুকালে 
ধর্মজ্ত সত্য পবাক্রম বামকে দেখতে পাচ্ছি না । ( ন হি পশ্ঠামি ধর্মজ্ 
বামং সত্যপবাক্রমম্‌ ) 

তিনি শোকে অভিভূত হযে বিলাপ কবে বললেন, আমি এখন 
অনাথ ও প্রায় জ্ঞানশৃহ্ত। হাঁষ বধৃকুলনন্দন, হায় মহাবাহো, হাঁয় 
ক্লেশনাশন, হাঁ পিতৃবংসল। তুমিই আমাব বক্ষ কর্তা, তুমিই 


৪০ চবিত্রে বাযাষণ মহাভারত 


আমাব পুত্র। তুমি এই সময কোথায় গেলে ? 

হায় কৌশল্যা, হায স্ুমিত্রা, তোমবা কোন দৌষ কবনি। আমি 
আব তোমাদেব দেখতে পাঁচ্ছি না । হাঁয় কৈকেয়ী, কুলকলম্ষিনী, 
তুমি অতি ভ্রুব প্রকৃতি এবং আমাঁব পবম শক্রা। এইভাবে শৌক 
কবতে কবতে মহাবাঁজ! দশবথ কিছুক্ষণেব জন্ত শান্ত হলেন । 

দশবথকে শান্ত স্তব্ধ দেখে কৌশল্য1 ও নুমিত্র! নিদ্রিত হলে তিনি 
শোকে ও তাপে মৃত্যুব কৌলে ঢলে পডলেন। 

মহাঁবাজী দশবথকে বৈ বলে কোন কোন সমালোচক মন্তব্য 
কবেছেন। কিন্তু দশবথেব অভিশপ্ত জীবন ও বামেব জন্য ব্যাকুল 
হযে তাঁব দ্রেহ ত্যাগেব মধ্যেই কি সে অভিযোগ খণ্ডন কবা! যায না? 
যথার্থই তিনি ষদি বধ হতেন, তবে কৈকেধীকে তিনি এভাবে তিবস্কাব 
কেন কববেন? তিনি তো পবমাঁনন্দে ভবতকে সিংহাসনে বসিষে 
কৈকেযীব সঙ্গে আনন্দে দিন যাঁপন কবতে পাঁবতেন। কিন্তু বস্ততঃ 
তিনি কৈকেধীকে সমব ক্ষেত্রে তীকে সেবা কবাৰ জন্য যে বব 
দিষেছিলেন, সেই সত্য বক্ষার্থেই তো তিনি তাঁব ইচ্ছাৰ বিকদ্ধে 
এমন কাঁজ কবলেন, যা! তিনি নিজেও সহ কবতে পাঁবলেন না! ৷ 

বাত্রে কৌশল্যাব কক্ষেই দশবথ তন্দ্রাভিভূত হযেছিলেন। তীব 
পাশে 

কৌশল্যা চ ন্ুমিত্রা চ পুত্রশৌকপবাজিতে। 
প্রস্থৃপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথাকাঁলসমধ্িতে ॥ ( অয ) ৬৫।১৬ 

-বিধিব বিধান অখপ্নীয় ৷ তাঁই বেহুলাকে নিদ্রাষ মগ্ন বেখে যেমন 
লক্ষিন্দবেৰ চিবনিদ্রাব বাবস্থ! কবেছিলেন কালপুকষ, তেমনি শোকতুব! 
ছুই বানী ধখন ছুঃ্খে শোকে ব্রীন্তিতে গভীব নিদ্রা মগ্ন ছিলেন, 
তখনই দশবথ চিব নিদ্রীব কোলে ঢলে পডলেন। 

কৌশল্য। ও স্থুমিত্রাকে নিদ্রিত দেখে এবং নিদ্রিত থাকা অবস্থা 
মহাঁবাঁজ গ্রাণহীন হযেছেন বুঝে সমস্ত অন্তঃপুব মৃতপ্রায় হয়ে পডল। 
দরশবথেব অন্যান্য মহিবীদেব কান্নায কৌশল্যা ও স্থামত্রাৰ ঘুম ভাঙ্গল্‌। 


, কৌশল্যা ও কু্তাঁ ৪১ 


তীব! উভয়ে বাজাকে দেখে ও স্পর্শ কবে শোকাতিভূত হযে ভূতলে 
পতিত হলেন। ও 

অতঃপব মৃত স্বামী দশবথেব ষস্তক কোলে নিষে কৌশল্য। 
অশ্রপূর্ণ নযনে কৈকেয়ীকে তিবস্কাব কবে বললেন, কৈকেধি। .তৌমাব 
স্বভাব অত্যন্ত কুট। তুমি বাঁজাকে ত্যাগ কবে সানন্দে নিষ্কন্ক 
বাজ্য ভোগ কব। তোমাব অভিলাষ পূর্ণ হোক। বাম আমাকে 
ত্যাগ কবে চলে গেছে। এখন স্বামীও চলে গেলেন। এই 
অবস্থায আমি আব বাঁচতে চাই না। তোমাৰ মত ধর্ম ত্যাগিনী 
ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রী দেবতা স্ববপ স্বামীকে ত্যাগ কবে বাচতে চায় ? 

ন লুবো! বুধ্যতে দোষান্‌ কিং পাঁকমিব ভক্ষয়ন্‌। 
কুজানিমিত্তং কৈকষ্যা বাঘবাণাং কুলং হতম্॥ 
( অযে! ) ৬৬৩ 

__লুন্ধ ব্যক্তি অন্যেব সম্পত্তি লাভেব জন্য বিষ ভোজন কবালে 
তাতে যে দোষ হয, তা বুঝতে পাঁবে না । কুব্জীব জন্য কৈকেধীব 
দ্বাবা বঘুবংশ ধ্বংস হল। 

কৈকেয়ীব জন্য বাঁজা দশবথ বামকে নির্বাসিত কবে সীতাকেও 
নির্বাসিত কবাব স্তায় অন্যা কীজ কবেছেন। এই ছুঃসংবাঁদে বাঁজা 
জনক আমাবই মত ছুঃখ পাবেন! বাম জীবিত থেকেও সে আঁমাব 
দৃষ্টিব অগোচবে চলে গেছে। সেজন্য আমি যে অনাথ ও বিধবা হলাম 
তা সে জানতে পাবছে না। (সে মামনাথাং বিধবাং নাগ্য জানাতি 
ধামিকঃ |) সদাচাবব্রতী বৈদেহী অবণ্যে নাঁন। প্রকাঁৰ ছুঃখে অত্যন্ত 
উদ্দিগ্ন হচ্ছে । 

বৃদ্ধ জনক সীতাব বিষষ চিন্তা কৰে শোৌঁকাঁকুল হযে নিশ্চষই প্রাণ 
ত্যাগ কববেন। যাঁহোক আমি পাঁতিব্রতাধর্ম পালনেৰ জন্য আজই 
প্রীণ ত্যাগ কবব। ( সাহমগ্ঘৈব দিষ্টীস্তং গমিস্তামি পতিব্রতা ৷ ) স্বামীব 
মৃতদেহ আলিঙ্গন কবে আগুনে প্রবেশ কবব। কৌশল্যা স্বামীব 
মৃতদেহ আলিঙ্গন কবে এইভাবে বিলাপ কবতে লাগলেন। 


৪২ চরিত্রে রামাঁধণ মহাভারত 


শোক শোভাধাত্রা কৰে আসে। যে স্বামী জীবিতাবস্থায় কখনও 
প্রধানা ভ্ত্রীব যোগ্য জমাদব দেননি ধাঁব জন্য ভাব একমাত্র পুত্র ও 
পুত্রবধূ চোদ্দ বছবেব জন্য বনবাসী হয়েছেন, তীব মৃত্যুতে এইভাবে 
তাব শোক কবাব মধ্যে যথার্থ ই তাব পাতিত্রত্যেব পৰিচয় পাওযা 
ঘায়। 
অতঃপব অমাত্যগ্রণ শোকাকুল কৌশল্যাকে অন্যান্য মহিলাদের 
দ্বাবা অন্থত্র সবিয়ে নিলেন, বশিষ্ঠ প্রভূতিব আদেশানুসাবে তৈলপূর্ণ 
পাত্রে বাজাব শব পংবক্ষিত কব হল এবং সেই সমযে কবদীষ .সমস্ত 
কাজ সম্পন্ন কবলেন। দশবথেব যে কোন একজন পুত্রেব অনুপস্থিতিতে 
শব দাহ কবতে অমাত্যব! বাজি হলেন না । 
কৃত্তিবাসী বামায়ণে ভবত মাতুলালয় হতে দশবথেব মৃত্যু পব 
অধোৌধ্যায় প্রত্যাবর্তন কৰে কৌশল্যাঁব সঙ্গে দেখা! কবলে--_ 
পুত্র বলি কৌশল্যা ভবতে নিল কোলে । 
উভয়েব সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে ॥ 
মাঁয়ে-পোঁষে বাজ্য কব ভবত এখন ৷ 
কালি বাজ! হবে বাম আজি অধিবাস॥ 
হেনকালে, তব মাতী। দিল বনবাঁস ॥ 
হবিল কাঁহাঁব ধন বাম কাব নাবী । 
কোন্‌ দোষে পুত্রে মোৰ কবে দেশীস্তবী ॥ 
আমাকে কবিয়া। দূব ঘুচাও এ কীটা।। 
পাঠাও বামেব কাছে শিবে ধরি জটা ॥ 
ছুঃখ ভাগী যেই জন সেই পার দুঃখ । 
মায় পোঁয়ে ভবত কবহ বাজ্যস্খ ॥ (অঃ) 
কৌশল্যার বাক্যে ভবত ছুঃখিত চিত্তে তাৰ চবণ স্পর্শ কবে নানা 
শীপগ্ কৰে সর্বশেষ বললেন-__ 
বামেবে বঞ্চিঘ| বাজা আমি যদি চাই। 


কৌশল্যা ও কুন্তী ৪৬. 


ইহ পবকাল নষ্ট শিবেব দোহাই ॥ (অঃ) 

বাল্মীকি বামায়ণে ভব্ত মাতুলালয হতে প্রত্যাবর্তন কবে জননী 
কৈকেষী হতে অযোধাঁৰ সব খববাখবব জানতে পেবে তাঁকে ভন! 
কবেন (ভবত চবিত্র দ্রষ্টবা ) ও বিলাপ কবতে থাঁকেন। 

ভবতেব বিলাপে কৌশলা। তীব কণম্বব চিনতে পেবে স্ুমিতরীকে 
বললেন £-_ক্রুবকার্ধকাঁবিনী কৈকেধীব পুত্র ভবত এসেছে। আমি 
তাৰ সঙ্গে দেখা কবতে চাই। এই কথ। বলে বিষণ্ন বদনা 
শীর্ণদেহ। প্রা চৈতন্ত শৃন্তা। কৌশল্যা কাপতে কীঁপতে ভবতেব কাছে 
আসলেন। ভবতও বাঁজপুত্র শক্রত্বেব সঙ্গে কৌশল্যাব গৃহীভিমুখে 
যাচ্ছিলেন। তাবা! উভয়ে পথিমধ্, কৌশলাাকে দেখে অত্যন্ত ছুঃখিত 
হলেন। 

কৌশল্যা দুঃখে অভিভূত। হয়ে সংজ্ঞাহীন হযে পড়লেন। ভবত 
ও শক্রদ্ব কাঁদতে কাদতে তাকে জডিযে ধবলেন। কৌশল্য জ্ঞান 
ফিবে পেষে কীদতে লাগলেন। তাঁবপব ভবতকে বললেন। 

বৎস, তুমি বাঁজা কামনা কবেছিলে এখন নিষণ্টক বাজ্য ভোগ 
কব। কৈকেষীব নিষ্ঠুব কাঁজেব দ্বাৰা অতি শীঘ্র তুমি বাঁজা পেয়েছে৷ । 
কিন্ত আমার পুত্র বামকে চীব বসন পবিয়ে বনবাসী কবে জব বুদ্ধি 
কৈকেয়ীব কি লাভ হল? যাহোক বাম যেখানে আছে, কৈকেষী 
আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পাঁবে। অথবা যে পথে বাঁম গেছে, 
আমি স্ুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিহৌত্র (দশবথেব নির্দেশে ভরত 
কৈকেষীব ইচ্ছানুসাঁবে কাজ কবলে, তিনি পিতাব প্রেতকাধধ্য যেন ন! 
কবেন, সেই নির্দেশ ছিল। স্তুতবাং কৌশল্য অগ্নিহৌত্র সঙ্গে নিলে 
তাঁব দ্বাবা ভবত প্রেতকাধ্য কবতে পাববেন না।) নিয়ে অত্যন্ত 
স্থখেই মেই পথে গমন কবৰ। কিংবা ইচ্ছা! কবলে তুমিই আজ 
আমাকে বাম যেখানে তপস্তা কবছে সেখানে নিষে যেতে পাঁব। 

এই বাঁজ্য হস্তী, অশ্ব ও বথে পবিপূর্ণ ধনবানপূর্ণ ও অতি বিশীল। 

তোমাকে এই বাজ্য দিচ্ছে। কৌশল্য! এইভাবে অনেক 


৪৪ চবিত্রে বাধাষণ মহাভাঁবত 


নিষ্ঠুব উক্তি কবলেন। 
ভবত ইহাতে 'অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্দিগ্ন চিত্ত হযে কৌশল্যাৰ পা 
জড়িযে ধবলেন এবং বিলাঁপে কদ্ধ কণ্ঠ হয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন । (ভবত 
চবিত্র দ্রষ্টব্য ) জ্ঞীন ফিবে পেয়ে ভবত নান! প্রকাৰ শপথ কবলেন। 
ভবতেব শপথ শুনে সন্সেহে কৌশল্যা ভবততকে কোলে নিয়ে কাদতে 
কীদতে বললেন ৪-- 
মম ছুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে । 
শশখৈঃ শপমাঁনে। হি প্রাণান্থপকণৎসি মে ॥ (অযো) ৭৫1৬১ 
--এইভাবে নান। শপথ কবে, তুমি আমাব প্রাণে আঘাত কবছ। 
এতে আমি পুনবায় ছুঃখ পাচ্ছি। পরম সৌভাগ্যেব বিষয় যে, তুমি 
স্বর্গ হতে চ্যুত হওনি। 
বৎস, তুমি যদি সত্যনিষ্ঠ হও, তবে সাধুদেব গম্য লোকে গমন 
কববে। এই কথ? বলে কৌশল্য! ভবতকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন 
কবে কাদতে থাকেন । 
এইথানে কৌশল্যাৰ শোঁকেব মধ্যে যথেষ্ট সংযমেব পবিচয় পাও! 
বায়। যাব জন্য ভাব একমাত্র পুত্র পুত্রবধূব চৌদ্দ বছবের জন্ত বনবাঁস 
হলো, স্বামী গত হলেন- সেই ভবতকে সামনে পেয়েও তিনি কোঁন 
প্রকাৰ অভিশাপ দ্রিলেন ন1। 
পিতাঁব মৃত্যাব পব বাঁজবাডীতে ফিবে জননী কৈকেয়ীব মুখে সব 
ঘটন। শুনে ব্যথিত ভবত জননীকে ভর্খসনা কবেন। এ ভতসনাব 
সময় ভবত কৌশল্যাৰ প্রশংসা কবে বলেছিলেন £-- 
তথা জ্যেষ্ঠ! হি মে মাতা কৌশল্যা দীর্ঘদিনী । 
বয় ধর্মং সমাস্থায ভগিন্যাঁমিব বর্ততে ॥ ( অধে! ) ৭৩1১০ 
_ দীর্ঘদগিনী জোষ্ঠা মাতা কৌশল্যা দেবী ও ধর্মান্ুসাবে আপন 
ভগ্রীব মতই তৌমাব সঙ্গে ব্যবহাব কবেন । 
উপবৌক্ত উক্তি হতে কৌশল্যা যে কৈকেযীব সঙ্গে সপতীব স্যায় 
ব্যবহার না কবে ভগ্মীব হ্যা ব্যবহাীৰ কবতেন তাবই প্রমাণ 


কৌশল্য। ও কু্তী ৪৫ 


পাওয়া যাষ। জননী কৌশল্যাঁ চবিত্রে সপড়ী প্রেমেব এইটি একটি 
নিখুত চিত্র। 
ভবতেব ব্যবহাৰ কৌশল্যাব ভ্বদয়কে বিশেষ বপে অভিভূত 
কবেছে। চিত্রকুট গমনেব পথে শুর্গবেবপুব নিষাদবাজ গুহেব সাথে 
বাম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলাঁৰ সময় শোকার্ত ভবত অজ্ঞান হযে 
পড়েন। তখন কৌশল্যা আলিঙ্গন কবে কীদতে কাঁদতে ভবতকে প্রশ্ন 
কবলেন ৮ 
পুত্র ব্যাধিনন তে কচ্চিচ্ছবীবং প্রতিবাধতে । 
অস্ত বাঁজকুলস্থাস্ ত্বদধীনং হি জীবিতম্‌ 
বাং দৃষ্টা পুত্র জীবামি, বামে সন্ত্রীতুকে গতে। 
বৃত্তে দশবথে বাজ্ি নাথ একক্বমগ্ নঃ ॥ ( অযে! ) ৮৭1৯-১০ 
_ পুত্র, তোমাব ব্যাধি তোঁমাব শবীবকে পীভিত কবছে না তো? 
এখন এই বাঁজবংশেব অস্তিত্ব তোমাব উপব নির্ভবশীল। বামেব 
সঙ্গে লক্ষণ বনে গেছে, বাজ। দশবথ পবলোকে গমন কবেছেনঃ 
এখন আমি তোমাৰ দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছি। তুমিই আমাঁদেব 
একমাত্র গতি। 
কৌশল্যা ভবতকে প্রশ্ন কবলেন, বৎস, তুমি লক্ষ্মণেব সন্বপ্ধে 
কোন অপ্রিষ সংবাদ শুনতে পাওনি তো? অথবা স্ত্রী সহ বনবাসী 
বামেব কোঁন আশ্রয় সংবাঁদ শুনতে পাঁওনি তে! ? বামই আমাঁব 
একমাত্র পুত্র। 
কৌশল্যাব কথা শুনে ভবত তাকে সান্বনা দিলেন। ( ভবত 
চবিত্র দ্রষ্টব্য) 
কৌশল্যাৰ উক্তি হতে এটাই প্রতীয়মান হয যে সপত্বী পুত্র 
ভবতেব উপব তিনি কতট! নির্ভবনীল ৷ 
ভবতেব জননীবা ভবদাজ মুনিকে প্রণীম কবলে, তিনি ভবতকে 
বললেন, বঘুনন্দন,। আমি তোমাৰ মাতাদেব .পৃথক তু পবিচয় 
জানতে চাই। 


৪৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


তখন ভব্ত ভবঘাজ মুনিব কাছে জননীদেবও পবিচয় দিতে 
গিয়ে নিজেব জননী কৈকেরীব নিন্দা ও কৌশল্যার প্রভূত প্রশংস। 
কবলেন। 
যামিমাং ভগবন্‌ দীনাং শোকানশনকগিতাম্‌ ॥ 
পিতুহি মহীষীং দেবীং দেবতামিব পশ্ঠসি। 
এষ! তং পুকষব্যান্রং সিংহ্বিক্রীপ্তগামিনম্‌ । 
কৌশল্যা সুযুবে বামং ধাতাবমদিতি্যথা । 
(অযো!) ৯২২২১ 
_ভগবন, শোকে ও অনশনে ক্রিষ্টা অতি ছুঃখী এই ষে দেবোপম 
জন্নীকে দেখছেন, তিনি পিতাব প্রধান! মহিষী কৌশল্যা। অদিতি 
যেমন ধাঁতাঁৰ জননী। ইনিই সেইবপ সিংহতুল্যগতি পুক্ষব্যা্ বা 
পুরুষ শ্রেষ্ঠ বামেব জননী । 
বাম পিতৃদত্য পালন না কৰে অযোধ্যায় ফিবতে রাজী ন হওয়াৰ 
সকলে ফিরে আসলেন। তাবপব বালীকি রামাষণে কৌশল্য। সম্বন্ধ 
আব কিছু জান। যানি । 
বাঁজকুমাবী, ব্যজমহিষী, বাজমাতা৷ কৌশল্যাব জীবন ছুঃখ ছায়াষ 
আবৃত। জীবনে সুখ ব। শাস্তি তনি বেশীদিন ভোগ কবতে 
পাঁবেননি। তাঁর একমাত্র আশ! ছিল যোগ্য পুত্র বামেব উপব। 
কিন্তু ভাগ্য বিভন্বনায় তিনিও বনে নির্বাসিত হওয়ায়, শোকে ছঃখে 
তিনি ভেঙ্গে পডেন। কিন্তু ধৈর্যশীলা বমনী অচিবেই নিজেকে 
সংঘত কবে বেখেছিলেন। 
দশবথ ও কৈকেয়ীব প্রতি তীব যথেষ্ট উদাবতাব পবিচষ পাও 
যাষ। ধামিক বমণী দেবসেবাঁব মাধ্যমে নিজেব জীবনেব পুজীভূত 
ব্যথাকে শান্ত সমাহিত বাখতেন। 
কৌশল্যবি সহিষ্কুতা, অসাধারণ । এমন সহিষ্ণু, ধামিক জননীব 
সন্তান বলেই রামেব যধ্যেও আমব! এত গুণেব সমাবেশ দেখতে পাই। 
তিনি আদর্শ বমণী। 
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কৃত্তিবাসী বামীয়ণে চৌদ্দ বছৰ পব বাঁমেব অযোধাষ প্রতা- 
গমনেব পব আবীব দেখা পাই £_- 
আনন্দে কৌশল্যা! দেবী কবিন বন্ধন । 
চাবি ভাই কবিলেন অমৃত ভোজন ॥ । লঃ) 
সুৃহিণী আনন্দময়ী জননী কৌশলাকে অন্রপূর্ণীবপে আবাঁব দেখা 
গেল৷ স্বহস্তে বন্ধনকবে পুত্রদেব পবিবেশন কবে খাওয়ানোব মধ 
দিষে তীব দীর্ঘ কালেব ব্যথা বেদন! যেন দৃব হল, আত্মতৃপ্তি বোধ 
কবলেন। 
কৌশল্যাকে উত্তবকাঁ্ে আবাঁব দেখা গেল বাম পুনবায় 
সীতাব সতীত্ব পৰীক্ষা নিতে চাইলে £₹-_ 
কৌশল্য। কৈকেয়ী আব ন্ুমিত্রা সতিনী । 
বামেবে বুঝান তিন বাঁজীব গৃহিণী ॥ 
লইলা! পবীক্ষা' এক সাঁগবেব পাব । 
কি হেতু পৰীক্ষা নিতে চাহ আববাব ॥ 
ধন্য জনকেব মান্য জাঁনকীব বাপ। 
হেন জনকেবে আব নাহি দিও ভাপ। 
সীতাকে জানিহ তিনি কমলা৷ আপনি । 
নাহিক সীতাব পাপ জানে সর্ব প্রাণী ॥ 
সীতাবে লইযা তুমি থাক গৃহবাসে॥ (উঃ) 
কৃত্তিবাসী বাঁমাযণে সর্বশেষে সপত্ীদেব সঙ্গে কৌশল্যাকে আঁবাৰ 
দেখা গ্নেল সীতাৰ পাতীল প্রবেশেব পব তিনি মপত্রীদেব নিয়ে ছুই 
মাতিকে প্রবোধ দিয়ে বললেন ঃ-_ 
মা হইয পুত্রেবে যে হৈল নিদাকণ। 
45778 
দিদি (উঃ) 
এইখানেও কৌশল্যাব সপত্বী প্রীতি ও বাৎসল্য বসেব প্রকাশ 
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সীতাব পাতাল প্রবেশেব দীর্ঘাকাল পবে কৌশল্যা পুত্র পৌত্র 
পবিবৃত হবে দেহত্যাগ কবলেন । 

বন্থদেবেব পিতা যছুত্রেষ্ঠ শৃবে পুথা নামে একটি কন্যা জন্মেছিল। 
তিনি তাঁব পিসতুত ভাই নিঃসস্তান কুস্তিভোজকে এই প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে তাৰ প্রথম য়ে সন্তান হবে তা তিনি কুন্তিভোজকে 
দেবেন। শুব সেই প্রতিজ্ঞা বক্ষার্থে তব কন্যা? পৃথাকে কুস্তিভোজকে 
দান কবেন। পালিত পিতাঁব নাম অন্থুসাবে পৃথাব অপব নাম কুন্তী। 

পিতৃগৃহে থাকাকালীন কুস্তিভোজ কুস্তীকে ত্রাহ্ষণ ও অতিথিদেব 
সেবা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন । ছূর্বাসা মুনি কিছুকাল কুম্তিভৌজেব 
গৃহে অতিথি পে অবস্থান কবেন। তখন কুত্তিব সেবায় তুষ্ট হযে 
কুস্তীকে ছুর্বাস। একটি মন্ত্র দিযেছিলেন এবং বলেছিলেন এ মন্ত্রের দ্বাবা 
তিনি যখন যে দেবতাকে আহ্বান কববেন, সেই সেই দেবতাঁব অন্থগ্রহে 
পুত্র লাভ কববেন। কুস্তীব ভবিষ্যৎ জঙ্কটেব বিচাব কবেই ছর্বাসা 
তাকে এ বব দিষেছিলেন। 

দুর্বাসাব মন্ত্রেব যথার্থ্য পৰীক্ষা কবতে অভিলাষী হয়ে কুস্তী 
কৌতুছলবশতঃ নৃর্ষেৰ উদ্দেস্তে সেই মন্ত্োচ্চারণ কবেন। কুন্তীব 
আহ্বানে সূর্যদেৰ আবির্ভূত হলেন। কুস্তীদেবীব আহ্বানে তূর্ধদেব 
উপস্থিত হলে কুস্তী অপ্রস্তত হযে তাব প্রগলভতাব জন্য ক্ষম। 
চাইলেন। কিন্তু কুন্তী অন্ুনষ বিনয দ্বাব! তূর্যকে নিবস্ত কবতে 
পাবলেন না। নিজেব কুমাবীত্ব ও গুকজনদেব ভয় প্রভৃতিব উল্লেখ 
কবলেও নূর্যদেব তাকে অব্যাহতি দিলেন না। ূর্যদেব তাকে 
বললেন-_ 

যে পুত্র জন্মাবে সে আমাব মত কুগ্ুল ও আমাব কবচ ধাব্ণ 
কবেই জন্মাবে। সে শস্ত্রেব দ্বাবা অভেগ্ভ হবে। সে এমন দাতা 
হবে যে তাৰ ত্রাক্মণূকে অদেষ কিছুই।থাকবে না । 

কালক্রমে কন্তা, কুস্তীব এক দেবতুল্য সন্তান জন্ম নিল। লোক- 
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নিন্দ। ও জ্জাতিদেব ভষে কুস্তী নবজাত শিশুকে ধাত্রীব সহায়তাষ 
একটি কাঠেব বাক্সে কৰে জলে ভীসিয়ে দিলেন এবং সকলে নিকট এ 
ব্যাপাবটি গোপন বাখলেন। পুত্রকে বিসর্জন দিতে তাঁব মন খুবই 
দুঃখে কাতব হুযেছিল। চিব জীবন প্রথম মাতৃত্বের এই ব্যথা তিনি 
মনেব কন্দবে নিভৃত বেখেছিলেন। 

বাধাব স্বামী সৃতপুত্র অধিবথ সেই ভাসমান শিশুকে পেষে স্বামী 
স্্রী তাকে পুত্রেব ন্যায় প্রতিপালন কবে। সহজাত কুগুল ও কবচ 
যুক্ত শিশুকে দেখে তাঁক। তাব নাম বাঁখলেন “বন্থুষেণ' । 

মহাত্রতধাবিণী ধামিক কুন্তী তেজ বপ ও নানা গুণ সম্পন্ন 
ছিলেন। এজন্য এই বিশাল নধনা তেজস্থিনী কন্তাব জন্য অনেক 
বাজাই পাণি প্রার্থী হযে এসেছিলেন। তখন বাঁজা। কুস্তিভোজ স্বংবব 
সভা আহ্বান কবে বাঁজীদেব নিমন্ত্রণ কবলেন। কুন্তী ব্বযংবৰ সভায় 
পাঙুব বপে মুগ্ধ হযে তাকে ববমাল্য দিষে ববণ কবেন। কিছুকাল 
পবে ভীম্ম মদ্রাধিপতি শল্যবাঁজেব ভগ্মী মাত্রীব সঙ্গে পুনবায় পাব 
বিবাহ দেন। বাঁজা। পাঁওু বহু দেশ জয কবে অনেক ধন বত্ব আহবণ 
কবেন। পাঁতুব এই পবাক্রমে সকলেই আনন্দিত ও ভীঁব প্রশংসায় 
মুখব। 

ধৃতবা্ট্রেব আজ্ঞার পাঁওডু দিখিজযে নিজ বাহুবলে অজিত সমস্ত ধন 
ভীগ্ম, সত্যবতী ও জননী অস্বিকা ও অন্বালিকাকে দান কবলেন। 
বিছ্ববকেও তিনি কিছু ধন দিলেন এবং তাঁবই কিছু অংশ সুহ্ধদদেব 
দিলেন। কুন্তী ও মান্রীব গ্রেবণায় পা আস্ত, রাজপ্রাসাদে বাস 
এবং বাঁজোচিত শয্যা ও আসন ত্যাগ কবে বন মধ্যে বাস কবতে 
লাগলেন, এবং মৃগয! কবে সময কাটাতে লাগলেন । 

একদিন বাজ। পাই মুগ ও সর্পাদি পবিপূরণ মৃহাবণ্যে বিচবণ কবতে 
কবতে শুক্গারবত মুগ দম্পতীকে বাণ বিদ্ধ কবলেন। মৃগ বেশী কিন্দম 
মুনি তাকে অভিপাঁশ দিলেন-_“তুমি আমাকে যে অবস্থায় বধ কবলে, 
তৌমাবও এ অবস্থা শোচনীয় মৃত্যু হবে।” এ অভিশীপেৰ পিব মুগ 

চ. বা. ম. (৬ষ্ঠ)-৪ 
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দম্পতীর মৃত্যু ঘটে । | 
পাঁঙজু স্বীফ কৃতকর্মেব জন্য অনুতাপনলে দগ্ধ হতে লাগলেন। 
তিনি তপন্তাব দাবা এই পাপেব প্রীযশ্চিত্ত কববেন মনস্থ কবেন। 
তখন তাৰ স্ত্রী কুস্তী ও মান্রী তীকে বলেছিলেন-__ 
অন্যেইপি হ্যাশ্রমাঃ সম্তি যে শক্যা ভবতর্ষভ। 
আবাভ্যাং ধর্মপত্রীভ্যাং সহ তণ্ুং তপো মহৎ ॥ 
(আঃ ) ১১৮২৭ 
হে ভবতর্ষভ, সন্যাস ছাড়া অন্য আশ্রমও আছে। এবপ 
আশ্রম গ্রহণ কবলে আমবা উভষ ধর্মপত্বীও তোমাব সঙ্গে মহৎ তপস্তা 
কবতে পাঁবব। 
উপরোক্ত উক্তি হতে কুস্তী ও মীন্রীব পতি ভক্তিব পরিচষ পাও 
যাঁষণ ভাবাদেব অন্গুবোধে পাও বাঁনপ্রস্থ নিলেন। কিন্তু পিতৃখণ 
শোধ কবাৰ উপাধ ন! থাকায় তাব মনে শাস্তি ছিল না! 
তিনি একদিন কুস্তীকে ডেকে বললেন, ইহলোঁকে সম্তানই একমাত্র 
প্রতিষ্ঠা স্ববপ। যজ্ঞ, দীন, তপস্তা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি ভালভাবে 
কবলেও সন্তানহীন লোককে এ সব অনুষ্ঠান পবিত্র কবে না। (সর্ব- 
মেবানপত্যস্ত ন পাবনমিহৌচ্যতে )। 
কুত্তি, আমি একথা জেনেই আজ তোমাকে সন্তানেব জন্য বলছি। 
কাবণ অপুত্রকবশতঃ আমি উধ্ব লোক লাভ কবতে পীববে! নাঁ। মৃগ- 
রূগী খষির শীপে আমা পুত্র জনন শক্তি ভষ্ট হয়েছে! আমাৰ নিষ্ঠুব 
কাজেব ফল স্ববপ এ শাঁপ। 
ধর্মশান্ত্রে ছয় বকম পুত্রকে পিতাঁৰ সম্পত্তি অধিকাবী কৰা 
হযেছে । $ ১) স্বযং পিতা কর্তৃক উৎপাদিত (২ ) নিজ পত্বীব গর্ভে 
উত্তম পুকষেব দাবা উৎপাদিত (৩) পুত্রিকাভাঁবে দত্ত কন্তাঁব পুত্র 
€৪) ' নিষোগ প্রথাব বিধবাতে উৎপন্ন পুত্র (৫) কন্তা। অবস্থায় জাত 
পুত্র (৬) ভগ্মিৰ গর্ভজাত পুত্র বা ভাগ্নে এই ছয় প্রকাব পুত্র সম্পত্ভিৰ 
অধিকারী । 


কৌশল্যা ও কুস্তী ৫১ 


অপত্যং ধর্মফলদ শ্রেষ্ঠং বিদ্দস্তি মানবাঁঃ। 
আত্মণুক্রাদপি পৃথে মনুঃ স্বায়ভভুবৌহভ্রবীৎ ॥ (আঃ) 
১১৯৩৬ 
_হে পুথে, শ্বযং মন্থু বলেছেন- নিজ বীর্ষজাত পুত্র ব্যতীত 
উক্ত অধম পুত্র হতেও আপৎকালে মানব শ্রেষ্ঠ ধর্মঘলও পেতে 
পাবে। 
আমি নিজে পুত্রোৎপীদনে অক্ষম । স্ৃতবাং আমা। হতেও উত্তম 
পুকষেব দ্বাবা তুমি সন্তান উৎপাঁদন কব--এটা! আদি তোমাকে আদেশ 
কবছি। 
কুস্তী বললেন, হে ধর্মজ্ঞ, আমি তোমাৰ ধর্সপসী ও তৌমাতে 
আসক্ত। আঁমি তোমাৰ সঙ্গেই ন্বর্গে যাব । আঁমি তোমাকে বাতীত 
মনে মনে অন্ত কাঁউকেও চিন্তা কবতে পীবব না । তোমাৰ সমান 
বা! তোমা। হতেও বিশিষ্ট কোন্‌ পুকষ এ পৃথিবীতে আছে ? 
পাঁড পুনবাঁষ কুন্তীকে বললেন, আমি পুত্র দর্শনেব জন্য অতাস্ত 
কাতব হযেছি। কবপুটে আঁমি তোমাকে বলছি, তুমি আমাব কথা৷ 
শোন। যাতে আঁমি পুত্র পেতে পাঁবি তুমি তাঁবই ব্যাবস্থা কব । 
আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌন গুণবান তীঁপস ত্রাহ্মণেব ছাবা তুমি সন্তান- 
বতী হও । 
তখন কুস্তী পাগুকে ছূর্বাসা মুনিব ববেব কথা! জানিয়ে বললেন-- 
ব্রান্মণম্ত বচস্তথ্যং তন্ত কালোহয়মীগতঃ ৷ 
অনুজ্ঞাতা৷ ত্বব! দেবমাহ্বর়েষমহং প ॥ (আঃ) 
১২১১৫ 
_ ত্ৰান্মাণেব বচন সত্য কিন! তা পবীক্ষাব উপযুক্ত সমঘ হযেছে। 
আপনাব অনুজ্ঞ। অন্ুসাবে জামি যে দেবতাকে জাহ্বান কবৰ 
তিনিই এ মন্ত্রে আকৃষ্ট হযে আপনা হিতকাঁবী পুত্র প্রদান কববেন। 
এখাঁনে লক্ষ্যণীয় যে কুস্তী স্বামীব নিকট তাৰ পূর্ব পৰীক্ষার কথা 
গোপন কবেছেন। পাঁঞ্্ব অন্গুবোধে কুস্তী যথাক্রমে ধর্ম, পবন ও 


৫২ চবিত্রে বামাযণ মহাভারত 


ইন্দ্রের দ্বাবা যুধিষিব ভীম ও অজুনিকে পুত্রৰপে লাভ কবলেন। 
পা পুত্রলোভে কুস্তীকে পুনবায় পুত্র কামনা কবতে বলা কুন্তী 
' ৰললেন-- 
নাতশ্ততুর্থং প্রসবমাত্বপি বদস্ত্যত। 
অতঃ পবং শ্বৈবিণী স্তাঁদ্‌ বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ॥ (আঃ) 
১২২৭৯ 
_ চতুর্থ প্রসবেব কথ! আঁপতকালেও খধিবা বলেন না । কেননা, 
চাঁবিটি পুকষ গমন কবলে স্ত্রী স্বৈবিণী ( বেশ্ঠা ) হয় এবং পঞ্চম সম্ভানে 
স্ত্রী বন্ধকী” নামে আখ্যাতা হয়। 
আপনি এই ধর্ম জেনেও কেন প্রমত্ত পুকষেব স্াঁষ সম্তনোৎপত্ভিব 
জন্য আমাকে বলছেন--বলে তিনি পাঁগুব অন্ুবোধ প্রত্যাখ্যান 
কবেন। 
পা বললেন_ তুমি ঘা! বলেছ, ধর্মশাস্ত্রও ও তাই বলে । মীন্রীবও 
পুত্র লাভেব ইচ্ছা হলে কুস্তী যে ভাবে সন্তান লাভ কবেছেন পাকে 
তাব জন্তে অন্থুবোধ কবলেন ৷ 
পাব অন্ুবোধে কুস্তী মাঁ্রীকে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। মাত্রী 
অশ্থিনীকুমাৰ ছয়েব ওবসে নকুল ও সহদেবকে পুত্র বপে লাভ 
কবলেন। 
পা মাদ্রীব জন্য কুস্তীকে পুনবায় অন্থুবোধ কবলেন। তথন 
কুম্তী বাজ পাঁগুকে গোপনে বললেন, আমি মাদ্রীকে একবাব মাত্র 
কোন দেব্তাঁকে স্মবণ কবতে বলেছিলাম । কিন্ত সে একবারই ছুটি 
সন্তান 'লাভ কবেছে। স্থুতবাং তাব দ্বাব প্রবঞ্চিত হয়েছি। 
আমাব জানা ছিল না যে দেবতা ঘয়কে একসঙ্গে আহ্বান কবলে ছুটি 
পুত্র লাভ হয। স্মুতবাং আমাৰ অন্ুবোধ তুমি এ বিষয়ে আব আদেশ 
কবো না। 
অতঃপর বস্থুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি বংশীয়গণ পবস্পব পাৰ কথা 
আলোচনা কবছিলেন। শতশুঙ্গ নিবাসী মুনিদেব নিকট পাব 
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কৌশল্য। ও কুন্তী ৫৩ 


অভিশাঁপেব কথা৷ জেনে শৌকাঁভিভূত হলেন। অনেকে এ মুনিদেব 
নিকট পাঙুব খোঁজ কবতে এসে পাঁঙুব দেবদত্ পাঁচটি সন্তানেব খবব 
শুনে উৎফুল্ল হযে বন্থদেবকে এই সুসংবাদ জানালেন। বৃষ্িগণ 
তাকে বললে, আপনি বাজা পাঙুব হিতাঁকাজ্জী স্ৃতবাং পারব পুত্রবা! 
যাতে ক্রিষাহীন ন! হয়, তাঁব ব্যবস্থা ককন। 

অতঃপব বন্ুদেব কুমীবদেব জন্য পৌষাঁক পকিচ্ছদ, দাসদাসী 
গাভী, রৌপ্য স্তুবর্ণ মুদ্র। গ্রভৃতি দ্রব্য পুবোহিতেব সঙ্গে পাঠিষে 
দিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাশ্তাপকে আসতে দেখে পাঁঙু, কুস্তী ও মাড্রী 
আনন্দিত হলেন, এবং বস্ত্ুদেবেব ভূষসী প্রশংসা কবলেন। 

পাঁডু তখন সেই ধনেব ছাঁব1 উপনয়নাস্ত সমস্ত সংস্কাব কৃত্য সমূহেব 
অনুষ্ঠান কবলেন। কাশ্তপ তীদেব উপাকর্স সংস্কীব কবিয়ে বেদাঁধ্যষন 
আবন্ত কবলেন। এইভাবে পাঁঙু পুত্রবা বেদাধ্যঘনে পাঁবদর্শী হলেন। 
শর্ধীতিবংশেব পৃঘৎ নামে এক পুত্র ছিল। তব পুত্র বাঁজা শুক। 
তিনি অন্তর দ্বাবা সমস্ত ব্থুদ্ধবাকে জঘ কবেছিলেন। সেই বাঁজ। বান- 
্রস্থাশ্রম গ্রহণ কবে শতশুঙ্গ পর্বতে ফলমূল আহাঁব কবে তপস্তা কব- 
ছিলেন। তিনি পাও পুত্রদেব ধনূর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই 
বাজ! যখন বুঝলেন যে অর্জন ধন্ধুর্বেদে তীব সমান হয়েছে, তখন তিনি 
তীব সমস্ত অস্ত্র অর্জুনকে সন্তষ্ট চিত্তে দান কবলেন। 

একদা বসস্তকালে কামার্ত হযে বাঁজা পাঁওঁ মাদ্রীব নিষেধ অমান্ত 
কবে সঙ্গম কবায় কিন্দম মুনিব শাঁপে কাল প্রাপ্ত হলেন। মাত্রীব 
বিলাপ কুন্তী তথা ছুটে গেলেন এবং সব শুনে মাঁড্রীকে ভর্খসনা 
কবলেন। কুস্তী ও মাত্রী বিলাপ কবতে থাকলে চাবণদেব সঙ্গে 
মহধিব! তথায় আসলেন এবং তাঁব! তাদেব সান্তনা দিতে লাগলেন। 

কুস্তী সহমবণেব অভিপ্রায় ব্যক্ত কবলেন। মাঁদ্রী জানালেন 
ভাবই জন্য পাব মৃত্যু হযেছে। সৃতবাং তিনিই সহমবণে যাবেন। 
যাত্রী কুস্তীকে বললেন, তুমি আমাঁব ছুই পুত্রেব প্রতি নিজ পুত্রেব 
স্যায় ব্যবহাঁব কবতে পাঁববে-_তা। আমি বিশ্বীস কবি। 


€৫৪ চবিভ্রে বামাধণ মহাভাঁবত 


মহষিগণ কু্তী ও মান্দরীকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তোমবা৷ উভযেই 
সৌভাগ্যবতী ও সন্তানবতী। স্থৃতবাং তোমাদেব সহমবণ উচিত নয। 
আমবা পা পুত্রদেব সঙ্গে কবে ধৃতবাক্ট্রে নিকট পৌঁীছিষে দেব। 
ধৃতবাস্টর লোভী । যদি সে অধর্মবশতঃ তাঁদেব আশ্রষ না দেষ বা 
তাঁদেব সঙ্গে ভাল ব্যবহাঁব না কবে, তবে কুন্তীব পিত্রালষে বৃষি- 
বংশীষব! ও কুস্তিভোজ তাদেব আশ্রয় দেবে এবং মান্দরীব পিত্রালযে 
মদ্রবাজ শল্য মাঁ্রীপুত্রদেব প্রতিপাঁলিত কববে। যদিও সহমবণ 
খুবই পৃণ্যেব কথ!। কিন্তু তৌমাদেব পক্ষে সহমবণ মঙ্গল জনক নয়। 
শান্ত বলে যে বিধবা ব্রন্মচাবিণী হয়ে নিয়ম পালন কবে ব্রত, 
উপবাসেব দাবা কৃদ্ছু সাধন কবে, ভূমিতে শয়ন ও ক্ষাব লবণাদি বর্জন 
কবে একাহাবাদিব দ্বাবা শবীবকে শোষণ কবে, সে সহমবণ অপেক্ষাও 
অধিক পুণ্য অর্জন কবে। 

কুস্তী বললেন, ব্রান্মর্ণদেব নির্দেশ শিবোধার্য কৰে তীবা! যেবপ 
বলবেন, আঁমি সেইকপ কবব। আঁমি মনে কবি মহর্ষিবা যা বলছেন 
তাই আমাৰ স্বামী ও পুত্রদেৰ পক্ষে কল্যাণকব হবে । 

যাত্রী বললেন-__ 

কুস্তী সমর্থা পুত্রাণাং যোগক্ষেমস্ত ধাবণে। 
অস্ত হি ন সমা' বুদ্ধ ষগ্ঠপি স্তাদকন্ধতী ॥ (আঃ) ১২৪। 

_কুন্তী পুত্রদেব প্রতিপালন কবতে সম্পূর্ণ সমর্থ । ভাব বুদ্ধি : 
আমি অকন্ধতী অপেক্ষাও বেশী মনে কৰি। | 

সপতীব মুখে কুস্তীব এই প্রশংসাব মূল্য কম নয়। | 

তিনি আবও বললেন-_কুন্তীব বৃষ্বিবা ও স্বযং কুন্তিভোজ সহায়ক 
আছেন। আমি তীব ন্যায় পুত্রদেব পালন কবতে সমর্থ নই। 
তাছাড়া আমি ভোগে অতৃপ্ত। তাই আমি স্বামীব অন্ুগমন কবতে 
চাই। কুন্তীদেবী আমাকে অনুমতি দিন। আমি ব্বর্গে গিয়ে পতিৰ 
সেবা কবব। এই কথ! বলে মান্রী যমজ পুত্রদয়কে কুস্তীব হাতে দিযে 
তীকে প্রণাম কবলেন। অতঃপব পাঁণ্বদেব আলিঙ্গন কবে তীদেব 
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মন্তক আত্রাণ কবে বমজ পুত্রদেব যুধিষ্িবেব হাঁনে সমর্পণ কবলেন। 
কুন্তী ভীকে সহমবণেব অনুমতি দিলেন। মাত্রীও তীকে প্রণাঁম 
কবে স্বামীব সক্ছে সহমবণে গেলেন । 
পাডুব পাঁবলৌকিক কর্স সম্পন্ন কবে কুন্তী পুত্রদেব নিধে খাধিদেব 
সঙ্গে হস্তিনাপুবে গেলেন। সেঈখান খধিব পাঁঞ্ুব অভিশাপ, 
গুত্রদেব জন্ম, তীব মৃত্য ও মান্রীব সহমবণেব কথ ভীন্মাঁদি কৌবব 
শ্রেষ্ঠদেব সতাবতী ও গান্ধাবী প্রভৃতি মহিষীদেব জানীলেন। তীদেব 
পাঁঞ ও মান্দ্রীব প্রেতকার্য সম্পাদন কবতে এবং পুত্রদেব সহ 
মাত। কুস্তীকে গ্রহণ কবতে বললেন । এই কথা! বলে গম্বর্বদেব সঙ্গে 
মহষিগণ হঠাৎ অন্তর্ধান হলেন । 
অতঃগব ধৃতবাষ্ট্রে নির্দশে বিদুব ভীগ্মেব সঙ্গে পবিত্র স্থানে পা 
ও মাড্রীব প্রেতকাঁজ সম্পন্ন কবলেন । 
ভীস্স ও খৃতবাস্টেব তত্বাবধানে থেকে পাঁও্ুব পঞ্চ পুত্রও শাস্ত্রে ও শন্তরে 
কৃতবিদ্য হয়ে গঠেন। শৈশবাবস্থ! হতে পাগুবদেব দুর্ষৌধন ঈর্ষা 
কবতেন। কুন্তী এজন্য সর্বদীই শঙ্কিত থাকতেন এবং বিছ্ববই ছিলেন 
তাৰ একমাত্র পবামর্শদাতি। ও হিতাকাঁজ্জী ৷ 
একদিন পাঁগুবব! দুর্ষোধনেৰ আমন্ত্রণে তাদেৰ সন্গে খেল। কবতে 
গেলেন। ক্রীডা অবসানে সকলেই ফিবে এলেন, কিন্তু ভীমকে জলে 
স্থলে কোথাও খুঁজে পাঁওয1 যাচ্ছে ন! শুনে স্নেহমধী জননী কুস্তীব 
চিন্তা কাশীদাসী মহাভাবতে এভাবে প্রকাশ পেবেছে 
বিছুবে কহেন কুস্তি গদ্গৰ্‌ ভাবে ॥ 
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীভাব কাবণে। 
সবে এল বৃকোঁদব ন। জাইলে কেনে ॥ 
ছুট দুর্যোধন তাবে দেখিতে ন। পাবে । 
ক্রুবমতি নির্লজ সে মাবিষাছে তাবে ॥ 
নিশ্চয় মাবিল ভীমে কবিষ়া মন্ত্রণা ৷ 
,হাদয় অস্থিব চিন্তে হইল যন্ত্রণী ॥ , আঃ) 
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পুত্রেব বিপদেব আঁশঙ্কাষ ছ্খিনী অনাথিনী অসহাষ জননীব 
ছঃখের অভিব্যক্তি ফুটেছে এখানে । 
বিছুব তাকে প্রবোধ দিয়ে ভীমের সম্বন্ধে কোন প্রকাঁর অমঙ্গল 
চিন্তা কবতে বাণ কবেন এবং অন্ান্ত চাব পুপ্রকে বক্ষা কবার ব্যবস্থা 
করতে বললেন। তিনি আরও বললেন বেদব্যাঁস বলেছেন আঁপনাব 
পুত্রবা সকলেই দীর্ঘাযু হবে । ভীম শীঘ্রই ফিবে আসবে । এই কথা 
বলে বিছুব নিজেব গৃহে চলে গেলেন । কুন্তী চিন্তান্বিত হযে সব 
পুত্রকে নিষে এক ঘবে কাটালেন। ভীম পবে ফিবে আঁসলেন। 
( ভীম চবিত্রে দ্রষ্টব্য ) 
বাজপুত্রদেব শিক্ষা সমাপান্তে ধৃতবাস্ট্রেব ইচ্ছাক্রমে ভ্রোণেব 
নির্দেশে বিছুব বিশাল একটি বঙ্গভূমি তৈবী কবলেন। শুভ তিথিতে 
শুভ ক্ষণে কুক-পাণব বাঁজপুত্রবা সব বকম শন্ত, অশ্ব, গদাযুদ্ধ ইত্যাদি 
সব বকম শিক্ষা প্রদর্শনী কবলেন। এই সময় কুস্তীব পবিত্যক্ত পুত্রটিও 
আপন শন্ত্র জ্ঞানেব পৰিচয় দেবাঁব জন্য বঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ কবলেন। 
সহজাত কবচ ও কুগ্ডলেব দ্বাবাঁ_ 
কুস্তী দেবী জানিলেন আপন নন্দনে ॥ 
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুস্তী দেবী । 
ঘন ঘন মূচ্ছা। হয় মহাতাঁপ ভাবি। (আঃ) 
কর্ণ অর্জ্নেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে নিজেব শক্তি'ও কৌশলেৰ শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণ দিতে চাইলেন। তখন বাঁজপুত্রদেব অন্যতম শ্গুক 
কৃপাচার্য কর্ণেব পবিচয় জানতে চাঁন এবং বললেন-__ 
অয়ং পৃথায়াস্তনযঃ কনীয়ান্‌ পাঙুনন্দনঃ । 
কৌববে। ভব্তা সার্ধং ছন্দযুদ্ধং কবিব্যাতি ॥ 
ত্বমপ্যেবং মহাঁধাহো মাতবং পিতবং কুলম্‌। 
কথবন্ব নবেন্দ্রণাং যেষাং ত্বং কুলভূষণমূ ॥ (আঃ) ১৩৫৩১-৩২ 
_তোমাব এই প্রতিদ্দ্বী পূথাৰ গর্ভজাত পীুবক্ষেত্রে উৎপন্ন 
তোমাৰ সঙ্গে ছন্দ যুদ্ধে অবতীর্ণ । এখন তুমিও তোমাৰ পিতা মাতা 
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ও কুলেব পৰিচয় দাও। তুমি যে বাঁজকুলেব কুলভূষণ-_-তাঁব পবিচয় 
দাও। কুল লীলে সমকক্ষ ন। হলে ছন্দ যুদ্ধ হতে পাবে না। 

কৃপাচার্ষেব এই কথা শুনে কর্ণেব মুখ লজ্জাঁষ অবনত হল । (ক্ণ 
চবিত্র দ্রষ্টব্য ) ছুর্যোধন কর্ণকৈ অঙ্গবাজ্য দান কবাঁয় জননী কুস্তীব 
অন্তব আনন্দে ভবে গেল। কিন্ত এ সম্বন্ধে তিনি কাউকে কিছু 
বললেন না। 

সামাজিক কাবণে এই পবিত্যক্ত পুত্রকে তিনি সব বকমে বঞ্চিত 
কবেছিলেন। সেই তাক্ত পুত্রেব প্রতিও যে তীব গোপন ন্নেহাকর্ষণ 
ছিল, পুত্রব বাঁজ্য প্রাপ্তিতে তাঁব মধ্যে যে আনন্দেব বাগ ডেকেছিল, 
তাব থেকেই তা প্রতীযমান হয়। 

যুধিষিবেব যশ ও এস্বর্ষে ঈর্ধান্িত হয়ে ছূর্বোধন ও ধৃতবাষ্ট্ 
পাগুবদেব দগ্ধ কবে মাববাব ষভযন্ত্র কবে কুস্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডবকে 
কৌশলে বাবণাঁবতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেদেৰ অসহাযতাঁৰ কথা 
চিন্তা কবে পাগুবেব! এ নগবে যেতে বাধ্য হন। পথি মধ্যে বিছুব 
্রচ্ছ ভাষায় যুধিষ্টিবকে সাবধানী বাঁণীব দ্বাবা তীদেব সতর্ক কবে 
দিলেন। 

যখন বিছ্ব, ভীন্ম ও নগববাসীবা! সকলে ফিবে গেলেন, তখন 
কুস্তী যুধিটিবেব নিকট এসে বললেন, ক্ষত্তা (বিছ্ব) অত লোকেব 
মধ্যে যে কথাগুলি না বলাব মত বলে গেল এবং তুমি যে বললে, 
“আমি দবই বুঝেছি”__আমব। তাঁব কিছুই বুঝতে পাবলাম ন!। 

য্দীদং শক্যমস্মাভিভ্রতুং ন চ সদোষবৎ । 
শ্রোতুমিচ্ছামি তত জর্বং সংবাঁদং তব তস্ত চ ॥ (আ)১৪৪।৩১ 

যদি ত। আমাদেব বলাঁৰ যত হষ এবং আমবা জানলে কোন 
ক্ষতি হবাব সন্তাবনা ন! থাকে, তাহলে তোমাঁদেব উভযেব কথাৰ মর্ম 
আমি জানতে চাই। (যুধিষটিব চবিত্র জষ্টব্য ) 

মাতা কুন্তী যে কত সংযত বৃদ্ধিমতী ও স্ৃবিবেচক তাব এ জিজ্ঞাসা 
তা প্রমাণ কবে। কৌতুহল ভাব সংযমেব ছাব! দমিত। 
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বাজকন্া, বাঁজবাণী, বাঁজমাতী! কুস্তীব বাঁবণাবতেব মবণ ফীদেব 
ও তাবপবৰ বনে বনে ঘুবে বেডাবাঁৰ কঠিন ছুঃখপূর্ণ দিনগুলিব কথা 
স্মবণ করলে, তীঁব জন্য সমবেদনা জাগে । কৌশল্যাব জীবন এমন 
ভযাবহ বিপদসন্কুল ছিল ন1। 

হিডিম্বা বাক্ষসী ভীমকে স্বামী বপে গ্রহণ কবতে চাইলে, যুধিটিব 
ও ভীম তাৰ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়া হিডিস্া কুন্তীকে বলল, আমি 
আমাব সুদ, স্বজন ও ব্বধর্»_সব পবিত্যাগ কবে আপনাব পুত্রকে 
পতিবপে ববণ কবছি। এই বীব ও আপনি ষদি আমাকে প্রত্যাখ্যান 
কবেন, তবে আমি প্রাণ ত্যাগ কবব। আপনি আমাকে মুগ্ধা, ভক্তা 
ও অন্ু্গতা মনে কবে কৃপা ককন। (মৃত্বা মূঢেতি তনমা ত্বং ভক্তা 
বান্ুগতেতি বা) আপনি আমাৰ পতিব সঙ্গে মিলন কবিষে দ্িন। আমি 
দেববপী আমাব এই ইষ্টদেবকে নিয়ে অভীষ্ট দেশে চলে যাব এবং 
ঘথা সময়ে পুনবায় তাকে আপনাব নিকট ফিবিযে দেব। আপনি 
আমাকে বিশ্বাস ককন। 

আমি স্বভাবে নিশাচবী নই। আমি বাঁক্ষসকুলেব সাধবী কন্যা। 
আমাব নাম সালকটক্কটি। আমি যুবতী ও দেববপিণী। আমি 
আপনাদেব পুত্রবধূ হলে, আপন,দেব সকলেবই নেবা৷ কবব এবং 
আপনাব সব বিপদে আমি সাবধানে আপনাদের বক্ষা কবব । 

আমি মনে মনে চিন্তা কবা মাত্রই আপনাঁদেব গগনমার্গে বহন 
কবতে পাববো! । যদি আপনাঁদেব দ্রুত কোথাও যেতে হয়, আমি 
স্বয়ং আপনাদেব পিঠে কবে সেখানে নিয়ে যাব । অত্যন্ত হুম স্থানে 
সমস্ত বিপদ হতে আপনাদেব বঙ্গ কবব। 

' যে উপায়ে বিপদ হতে উদ্ধাব লাভ কব যায় এবং প্রাণ বক্ষা হয 
ধর্মানুবত্তী পুকধ সব পবিত্যাগ কবে সেই উপাঁকেই অবলম্বন কৰে 
থাকে। ধর্ম পালনে সঙ্কট উপস্থিত হওয়াঁৰ নামই আপদ। এইবপ 
আপংকালে যে ধর্মকে ধাবণ কবে, সেই উত্তম ধায়িক ৷ 

পৃণ্যই প্রাণকে ধাবণ কবে, এজন্ত পুণ্যকেই প্রাণদাতা বলা হয়। 


কৌশল্যা ও কু্তী ৫৯ 


যে যে উপাষে ধর্গকে আচবণ কব| চলে, তাঁতে নিন্াৰ কোন 
কথা নাই । 

বাক্গদযোনি সিদ্ধ দিবাজ্ঞানবলে মামি অতীত ও অনাগত বস্তূকে 
দেখতে পাঁচ্ছি। এজন্য আম বলছি যে আপনাদেব ভাল সমব 
আসন্ন। আজ আপনীব! নিকটবর্তী এ দনোববে গিয স্লীন কবে 
বনস্পতিৰ নীচে বিশ্রাম কবন। সেখানে বাশপদেবেব দর্শনে 
আপনাদের সব গ্রীনি দূৰ হবে। অতঃপব দে কুন্তী দেবী ও পীগুবদের 
অতীত সতা ঘটন! কষেকটি বিবৃত কবে । 

হিভিত্বীব এই মব বথা শুনে কুন্তী যুধিষিবকে বললেন, যুর্বিষ্টিব 
এই বাঁক্ষী সুন্দৰ ধর্মেব কথ। বলছে। এই বান্দসী ভীমেৰ প্রতি 
আমন্ত।' ্ৃতবাং সে ভীমেব কি অনিষ্ট কববে + যদি পুত্রোৎপন্তি 
পর্যন্ত ভীমেব ভজন কবতে সন্মত হয, তবে সে তাঁৰ ভজনা ককক। 

অতঃপব যুর্ি্িব কুন্তীব প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন কু্তী 
হিভিত্বাকে বোলে নিলেন। অতঃপব পাগুববা কুস্তী ও হিডিম্বাসহ 
শালিহোত্র মুনিব সবৌববে পৌছলেন। সেখানে গিবে বাক্ষদী 
বনস্পতিব নীে ঝাড়ু দিযে পাণ্তবদেৰ জন্য এক পর্ণ কুটাৰ তৈবী কবল 
এবং নিজেন ও কুস্তীন বাঁসেব জন্য এক কোণে একটি কুটীব তৈবী 
কবল। পাওববা সান কবে শুদ্ধ হযে সন্ধ্যা বন্দনা! কবে সেই 
দবোববেৰ জলপাঁন কবে ক্ষুধ| ও তৃষ্ণ। মিটালেন। শালিহোত্র মুনি 
পাগবব! ক্ষুধার্ত জেনে ধান মাত্র ভাদেব জন্য ভোজা ও পানীয়ের 
বাবস্থা কবলেন। অতঃপব পাগুবব। ঘখন বিশ্রীম নিচ্ছিলেন তখন 
কুন্তী ভীমকে বললেন" 

মহাবাজ পা যেমন তৌমাব গান্য ছিলেন, তেমনি যুধিটিবও 
তোমাব মাননীষ। ধর্গান্থসাবে আমিও তোমাব গৌববেৰ পাত্রী ও 
মীননীয।। তুমি পাও ও আমাৰ হিতেব জন্য আমীদেব কথা শৌন। 
পাঁপী ধৃতবাষ্্র আমাদেব বিপদে ফেলেছে। হে বৃকোদব, আমাঁদেব 
এই সম্কটেব প্রতিকাঁবেব অন্য উপাঁষ দেখছি না। কিছুদিন যাতে 


৬০ চবিত্রে বামাষণ মহাভারত 


আমবা এই ছুর্গম স্থানে সুখে আহাঁব বিহাব কবে বাঁস করতে পাৰি 
তাব ব্যবস্থা কৰ। এট অত্যন্ত ছঃখেব বিষয় ষে আজ আমাদেব 
সাঁমনে এক ধর্ম সম্কট উপস্থিত হয়েছে। এই বাঁক্ষদী তোমাৰ প্রতি 
আসক্তা । সে যুধিষ্টিব ও আমাৰ কাছে তোমাকে পতিরূপে প্রার্থনা 
কবছে। 
ধর্মেব অন্থবোধে তুমি একে পুত্র দাও। আমাদেৰ উভষেব কথাব 
কোন প্রত্যুত্তর তৌমাব কাছে চাই না। ভীম মাতাব আঁদেশ মান্ত 
কববাব প্রতিশ্রতি দিলেন । 
কুস্তী খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। হিডিম্থা যদি সাধাবণ 
বাক্ষদী হতো, তবে তিনি কখনই ভীমেব সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাবে 
সম্মত হতেন না। কিন্তু এই জঙ্কট মূহুর্তে হিভিম্বাব সাহাঁযো তাঁদের 
উপকৃত হবাব সম্ভীবনা আছে উপলব্ধি কবেই এমন অবাস্তব প্রস্তাবে 
সম্মত হয়ে ভীমকে এই বিয়ে কবতে বাধ্য কবেন। 
ভীমেব ওবসে হিভিম্বা বাক্ষসীব গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচ পিতামহী 
কুস্তীকে ও পিতৃব্যদেব প্রণাম কবে বলল, আমাকে কি কবতে হবে 
আজ্ঞা ককন । 
কুস্তী সন্পেহে উত্তব দ্রিলেন-_ 
ত্বং কুবণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্‌ ভীমসমো হাসি । 
জট পুত্রোইসি পঞ্চানাং সাহায্যং কুক পুত্রক॥ (আঃ) 
১৫৪1৪৩ 
_ তুমি কুককুলে জন্মে, সাক্ষাৎ ভীমেব ন্যাব শক্তিশালী তুমি 
এবং পঞ্চপাগুবেব তুমি জ্যেষ্ঠ পুন্র। ব্বৃতবাং হে পুত্র, তুমি পাগুবদেব 
সাহায্য কববে। 
উত্তবে ঘটোতকচ বলল--বাঁবণ ও ইন্দ্রজিতেব যেমন শাবীবিক 
বল ও বীর্য ছিল, এই মত্যলোকে আমাবও তেমনি । হয়ত তাদেব 
চেয়ে অধিকও হতে পাঁবে। ধখনই আমাৰ প্রয়োজন হবে স্মবণ 
কবলেই আমি আপনাদেব জন্য তখনই উপস্থিত হব এই কথা বলে 


কৌশল্যা ও কুত্তী ৬১ 


ঘটোৎকচ বিদাষ নিল । 

ব্াাসদেবেব পবামর্শে জতুগৃহ দগ্ধ হবাব পব পঞ্চ পাৰ অবণ্যে 
গুপ্ত ভাবে বসবাঁস কবছিলেন। তীঁবা একাঁচক্র! নগবে ত্রাঙ্গণ বেশে 
এক ত্রাঙ্গণেব ঘরে আশ্রঘ নিলেন। এখানে তীবা৷ ভিক্ষানে জীবিকা 
ননর্বাহ কবতেন । 

একদিন চাঁব ভ্রাতা ভিক্ষা বেব হলে, ভীম কোন কার্যবশতঃ 
কুন্তীব নিকট ছিলেন। এমন সমধ কুস্তী সেই ত্রান্মাণেব অন্তঃপুবে 
ভযাঁনক আর্তনাদ শুনতে পেলেন। তাঁদেব কানন! ও বিলাপ শুনে 
কুন্তী তা সহ্য কবতে পাঁবলেন না। তিনি ভীমকে বললেন-_আমবা 
অনেক দিন এই ব্রা্মাণেব গৃহে নিকদেগে অভ্ঞাতবাঁস কবছি। এজন্য 
আমাঁব মনে হচ্ছে এদেব কিছু হিত আমাদের কব কর্তব্য । যেব্যক্তি 
উপকাবীব প্রত্যুপকাব কবে, সেই ব্যক্তিই মহাপুকষ ৷ (যাবচ্চ কুর্ঘযা- 
দন্যোইস্ত কু্ধ্যাদভ্যধিকং ততঃ) স্ৃতবাং অন্যলোৌকে এই বিপদে 
এ ব্রাহ্মণেব বে উপকাব কবত, তোমাকে তাব চেয়ে বেশী কবতে হৃবে। 
্রাক্সরণেব বিপদে আমব ঘদি কৌন উপকাব কৰি তবে খুবই ভাল 
হয। 

ভীম কুস্তীকে ত্রাক্গণদেব কিৰপ বিপদ হযেছে ত1 জাঁনতে 
বললেন। উভযেব মধ্যে যখন এবপ বথাঁবার্তা হচ্ছিল, তখন 
ব্রাক্ধণেব অন্তঃপুবে পুনবাঁষ আর্তনাদ শোনা গেল। কুন্তী দ্রুত পদে 
তরান্মাণেব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবলেন। 

কুস্তী বললেন, আপনাদেব এই ছুঃখেব কাবণ কি--তা জানতে 
পাবলে, আমাৰ সাধ্য মত তা দূৰ কববাঁব চেষ্টা কবব। তিনি 
জানতে পাঁবলেন এ নগবেব ছুই ক্রৌশ দূবে বক নাঁমে এক বাক্ষস 
বাদ কবে। দেই এই জনপদ ও নগবেব প্রভু। সেই এই নগব বক্ষ 
কবে। 

বেতনং তন্ত বিহিত শালিবাহস্ত ভৌজনম্‌ 
মহিষ পুকষশ্চৈকো। যস্তদাদায় গচ্ছতি ॥ ( আঃ) ১৫৯৬ 


৬২ চবিত্রে রামাষণ মহাভাবত 


-তাঁব কব ধার্য কব! হয়েছে--গ্রতিদিন তাঁৰ ভোৌজনেব জন্য 
বিশ ধাম শালি ধানেব অন্ন, ছুটি মহিষ এবং একটা পুকষ, এ অন্ন নিষে 
সেখানে যাবে। 

প্রত্যেক গৃহস্থ একদিন কৰে তাকে খাবাব দ্েয়। যদিও অনেক 
ব্ৎসব পৰ এক গৃহস্থেব পাল! পভে, তথাপি তা দেওয়া সকলেব পক্ষেই 
খুব কষ্টকব হয। যদ্দি কেউ ভাব ব্যতিক্রম কবে ভবে বাক্ষস স্ত্রী পুত্র 
সহ সেই পবিবাবেব সকলকে খেষে ফেলে । বস্ততঃ পক্ষে এখানকাব 
যে বাঁজ। সে বেত্রকীষ গৃহ নামক স্থানে থাকে। সে এই বাক্ষসেব 
হাত হতে বক্ষা ন। কবাষ প্রজাব। শান্তিতে বাস করতে পাবে ন!। 
এবপ একজন ছূর্বল কাপুকষ বাঁজাব বাজ্যে বাঁস কবাব জন্য প্রজাদেব 
এত ছুঃখ। সেই পাল আজ এই ব্রাহ্মণ পবিবাবে। আজ এদেব 
একজনকে কব শ্ববপ প্রাণ দিতে হবে। ত্রাহ্গণেব এমন অর্থ নেই 
যে অন্য পবিধাবেব কাউকে ক্রয় কবে পাঠাতে পাবে। অথচ 
পবিবাবেব মধ্যে কাউকে ত্যাগ কবতে চাচ্ছে ন7া। তাই সপবিবাবে 
সকলে একত্রে বাক্ষসেব নিকট যাবে স্থিব কবছে। তবে বাক্স 
ভাদেব সকলকেই খাবে। এতে আব বাবে কোন ছুঃখ থাকবে 
না । কুস্তী ব্রাঙ্মাণকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তিনি তাদেব পবিত্রাণের 
উপায় দেখতে পাচ্ছেন। 

একস্তব স্থৃতো বালঃ কন্তা! চৈকা তপস্থিণী ৷ 
ন চৈতযোস্তথা পত্যা গমনং তব বোচয়ে ॥ (আঃ) ১৬০২ 
--আপনার একমাত্র পুত্র ও একমাত্র তপন্থিণী কন্যা! এবং তাদেৰ 
একমাত্র জননী । এদেব কাঁবও যাঁওযা আমাঁব কচিকব নয । 
মম পঞ্চ নুতী ব্রন্মস্তেবামেকো গমিব্যতি ৷ 
ত্বদর্থং বলিমাঁদার্‌ তস্ত পাঁপস্ত বন্ষসঃ ॥ ( আঃ ) ১৬০।৩ 
আঁমাব পাঁচ পুত্র আছে। এদেব মধ্যে একজন তোমাব দেষ 
কব নিযে সেই পাপিষ্ঠ বাক্ষসেব নিকট যাবে। 
কুম্তীব এই প্রস্তাবেব মধ্যে কেবল তীব কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাঁষনি, 


কৌশল্যা। ও কুস্তী ৬৩ 


তাঁর উদ্াবতীব পবিচষও পাঁওষ। যাঁষ। সাধাৰণ বমণীব পক্ষে এই 
বকম ত্যাগের কথা চিন্তাও অসম্ভব । 

্রাহ্মণ উত্তবে বললেন-_আমাঁব বীচবাঁব ইচ্ছা এমন নয থে 
আমাৰ জন্য কোন অতিথি ও ত্রাক্মণেব প্রাণ দিতে হবে। অধম 
ও অধর্গ জাঁতিব মধো এমন লোক দেখ বার ন! বে ত্রীক্মণেব জন্য 
নিজেকে বা' পুত্রকে বিসর্জন দিতে চাষ। আমাৰ পক্ষে ঘা ভাল তা 
আমাকেই বুঝে দেখতে হবে। ত্রহ্মবধ ও আত্মবধেব মধ্যে আত্মবধই 
্রেষ্ঠ। ব্রহ্মববে যে পাঁপ হয তাঁব নিস্তাব নেই । অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মবধ 
অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেষ্ঠ। আমি অবশ্য ব্বযং আত্মহত্যা কবতে চাই 
না? কিন্তু অন্যে আমাকে মেবে ফেললে তাতে আমাব পাপ নেই। 

আগতন্ত গৃহং ত্যাগস্তথৈব শবণািনঃ । 
যাঁচমীনস্ত চ বধ নুশংসে। গহিতা বুধিঃ ॥ (আঃ) ১৬০।১০ 

-গৃহাগত পুকষেব ত্যাগ, শবণীর্থাব ত্যাগ এবং নিজেব বক্ষাব 
জন্য যে প্রার্থনা কবছে, তাঁকে বধ_-এ সবই অত্যন্ত মনীবী নিন্দিত 
নিষঠব কাজ। 

মহা্বাবা বলেছেন--কোন বকম নিন্দিত কাজ ও নিষঠুব কাজ 
কখনো! কবিবে না। ববং আমি আজ সপারবিবাবে মাবা যাব, তথাপি 
আমাব জন্য ব্রাক্ষণবধ আমি হতে দিতে পাবি না। 

কুস্তী বললেন-_আমীব এই বিশ্বীস যে ব্রান্মণদেব বন্দা কৰ| 
কর্তব্য। আপনা পুত্র যেমন আপনাব প্রিষ, তেমনি আমি শত- 
পুত্রবতী হলেও কোন পুত্রই আঁমাব কাছে অপ্রিয় হত না (ন 
চাঁপ্যনিষ্টঃ গুতো! মে বদি পুত্রশতং ভবেৎ। ) 

তবে আমাৰ এই পুত্র বলবান, তেজন্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। বাক্ষন 
আমীব এই পুত্রকে বব কবতে সক্ষম নয়। আাঁমীৰ এই দৃঢ় বিশ্বীস 
আছে--আমাব এই পুত্র সেই বাক্ষমেব কাছে ভোজনও পৌঁঁছিষে 
দেবে এবং নিজেকেও বক্ষ কববে। আঁমাব এই পুত্র পূর্বে বুবাৰ 
বীবের সঙ্গে যুদ্ধ কবেছে। বহু বলবান বিশাল শবীর বাক্ষদ দেখেছে 


৬৬ চরিত্রে রামাধণ মহাভারত 


কবিনি, কিন্ত বুদ্ধিদ্বাবা ধর্ম বন্ষীব জন্ত এইবপ নিশ্চয় কবেছি। 
আজ ভীমেব দ্বাবা আমাদেব ছুটি কাজই নিষ্পন্ন হবে। একটি 
ব্রাহ্মণ বক্ষা, অন্যটি মহৎ ধর্ীচবণ। যে ক্ষত্রিয় ত্রা্মণেব কাজে 
সাহায্য কবে, সে উত্তম লোক পাঁয়-এটাই আমাব ধাবণা। যদি 
কোন ক্ষত্রিয় অপব কোন ক্ষত্রিষেৰ প্রীণ বক্ষ কবে সে ইহলোকে বিপুল! 
কীতি ও পবলোকে মহাযশ লাভ কবে। বৈস্তেব কাজে যদি কোন 
ক্ষত্রিয় সাহায্য কবে, তবে সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রজাবঞ্জক বাজ 
খ্যাতি লাভ কবে। যদ্দি কোন শবণীর্থা শূদ্রকে স্কট হতে যুক্ত কবে, 
তবে ধনী বংশে জন্মগ্রহণ কবে। মহামতি ব্যাসদেব আমাকে এই 
কথাগুলি বলেছিলেন। তাই আমি এই কাঁজ কবেছি। হিভিম্বাকে 
পুত্রবধূ কবা! ও ভীমেৰ জীবন বিপন্ন কবে ত্রাক্মণকে সাহায্য কবা 
কুস্তী চবিত্রেব অতি উচ্চ বৈশিষ্ট । 
উপবোক্ত কথাব মধ্যে কুস্তীব ধর্মজ্ঞান ও মহাঁন্‌ কৃতভ্ঞতাবোধের 

পৰিচয় পাওয়া ধায়। কেবল মাত্র উদীবতা নয়। গো! ত্রান্ষর্েব প্রতি 
তাঁব অচল! ভক্তিব প্রমাণ থেকেই তীব ধার্মিক চবিত্রেব প্রমাণ পাওয়া 
যায়। মা ও ছেলেব মনেৰ প্রসাবতাব বৈসাদৃপ্ত পাঠককে বিস্মিত 
কবে ও নির্সম আঘাত কবে । 

কাশীদাসী মহাভাবতে ষুধিষ্টিবকে বলেছেন ৫ 

মম অগোচব নহে ভীমেব প্রতাপ । 

ভীম পবাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে! । 

বাক্ষস-সহাব হবে ভীম ভুজবলে ॥ 

উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ কবে যেই জন। 

তাহা সম পুণ্য বাপু না কবি গনন॥ 

বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ । 

আপনাকে দিষা দ্বিজে কবিবেক ত্রাণ ॥ 

রাজ্য- বক্ষা ছিজ-_বক্ষা আব যে পৌকষ ৷ 


কৌশল্যা ও কুত্তী ৬৭ 


হেন কে কেন তুমি হইল। বিবস॥ (আঃ) 

বীব ভীম বক বাক্ষস বধ কবে সীধ্বী জনন।০ মান বক্ষ কবলেন। 
কেবল ত্রীক্গণ পাঁববাঁক বক্দী পেলো না. সমস্ত একচক্রা। লগব বক্ষ 
পেল। বক মুবল। ভীম ভ গালা পবে নতুন কবে বীন 
আখা। গেলেন। 

বক নাদ্গস বখ ববান পব পাগুধব। বিশে ভাব বেদ আধাঘন 
কবতেন € ত্রীদণেব গৃহে বাস বদতেন। একদিন এক কছোব 
ত্রতানুষ্ঠানকাবী ত্রাঙ্গণ এ ত্রান্ণেন গৃহে আশ্রব প্রার্থী হবে 
এলেন। কুন্তীগ তাৰ পুত্রবাঁও সেই ত্রান্গোণেৰ সেবা কনতে থাঁবেন। 
সেই ত্রীক্গণ তাদেব নিকট নানা তার্থ, নদী, বাজা ও নান। আসম্চর্থ 
দেশ ও নগবেব বর্ণনা করতেন । তাব কাছে পাগবেবা পাঞচাল দেশে 
যাঁজ্সেনীব অদ্ভুত স্বববন সভাব বথাও শুনলেন। 

্রাহ্ধণেন কথা জন পাণ্ডবলা অতান্ত উদ্িগ্র হবে উঠলেন । কুস্তী 
দেখলেন পুত্রেব সকলেই স্বঘংবব দেখবাব জন্য উৎসুক হবেছে। তখন 
তিনি ধুরিষটিবকে বললেন, আঁমনা এই ত্রা্গণেব গুহে অনেকদিন 
আছি এবং এই নগব দেখেও বেণ আনন্দিত হবেছি। এখানকাব 
বন উপবন আমব। বাব বাব দেখেছি । এখানে (ভক্ষাও প্রযোজনানু- 
বপ পাওয়া যাচ্চ না। ঘদি তুনি ভাল মনে কৰ চল আমব। 
পাঞ্ধাল দেশে যাইঈ। সেখানে বমনীব দেশ দেখা যাবে। পাথ্ণাল 
দেশে অনাধাঁসে ভিক্ষা। জুটবে এবং বাজ! দ্রুপদও ব্রাঙ্গণ ভক্ত তা 
শুনেছি। এক জাগায় বেশী দিন থাকাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে 
কবি না ( একত্র চিববাঁসশ্চ ক্ষমে। ন চ মভো৷ মম ।)--যদি তুমি ভাল 
মনে কব, তবে আমবা৷ সকলেই পাঞ্চাল দেশে যাবে | 

তঃপৰ কুন্তীব প্রস্তাবে সম্মত হুযে পাগুববা সকলে পাঞ্চাল 

দেশে যাত্রা কবলেন। পাঞ্চাল দেশে ভাবা এক কুম্তকাঁবেব গৃহে 
আশ্রয় নিলেন। পাগুববা ব্রাহ্মণেব ছন্স বেশে দ্রৌপদীব স্বরংবব সভা 
উপস্থিত হলেন। (অজু চবিত্র দ্রষ্টব্য) অর্ধ লক্ষ্য ভেদ কবে 


৬৮ চবিত্রে রামাবণ মহাভাবত 


ত্রৌপদীকে লাভ কবলেন। ভীমার্ভন বাস গৃহে প্রবেশ কবে মাতাকে 
দেখ! মাত্র আনন্দিত চিত্তে যাজ্ঞসেনীব দিকে তাঁকিয়ে বললেন-_ 
মা, আমবা। ভিক্ষা এনেছি। (তাং যাজ্ঞসেনীং পবমপ্রতীতৌ। ভিক্ষেতয 
থাবেদয়তাং নবাগ্রযো )। 
কুস্তী দেবী কুটিবেৰ মধ্যে ছিলেন। তিনি পুত্রদেব না দেখেই 
বললেন-_ 
ভূঙক্তেতি সমেত্য সর্বে। (আঃ) ১৯০২ 
-_-তোমব। সকলে তা ভাগ কবে ভোগ কব । 
কিন্ত পরক্ষণেই কুস্তী দ্রৌপদীকে দেখতে পেষে অনুতাপ কবে 
বললেন, আমি এ কি বললাম ? 
কাশীদাঁসী মহাভাবতে অনুতপ্ত কুস্তী বলছেন-_ 
কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম কবিল1। 
কন্যাবে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা ॥ 
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন। 
কি মতে আমীব বাঁক্য কবিব! লঙ্ঘন ॥ 
বেদে সমান হয় মায়েব বচন। (আঃ) 
তিনি যুধিষ্টিবকে বললেন, বল দেখি এখন কি কবা৷ যাঁষ। আমাৰ 
কথাও মিথ্যা ন। হয় এবং পাঁঞ্চাল পুত্রীবও ধর্ম নষ্ট ন! হয় এবং অধর্মেব 
কলে কোন নীচ যোনি না পাষ। 
যুধিষ্টিব পূর্বেই ব্যাসদেবেব নিকট হতে জেনেছিলেন ভ্রৌপদীব 
পঞ্চ স্বামী হবে৷ মাব অজ্ঞাতে তাব আদেশ সত্যে পবিণত হতে 
চলল । তিনি ভ্রাতাদেব বললেন-__ 
সব্বেধাং দ্রৌপদী ভার্া ভবিষ্যত হি নঃ শুভ| ॥ 
( আও) ১৯০১৬ 
_ দ্রৌপদী আমাঁদেব সকলেবই ভার্ধা হবে । 
ড্রপদ বাজা ধৃষ্টছ্ান্নকে কুন্তকাবেৰ গৃহে পাঠিবে ত্রান্মণ ছপ্লাবেশী পঞ্চ 
পীগুবেব প্রকৃত পবিচঘ জীনতে পাঁবলেন। তখন ভ্রুপদ বাঁজ! 


বৌশল্যা ও বুন্তী কস 


তাদেব নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ কবে জানলেন । আব ব্যাসদেবও 
দ্রপদ বাজীর নিকট এসে পাগুব ও ভৌপদীন পূর্ব জন্মকথা 
জানালেন এবং তাকে (দ্রুপদ) দিব। দৃষ্টি দিযে পাওবদের 
দিবা বপ দেখালেন । দ্রুপদ বাঁজ। সঞ্থষ্ট হাব বণসছেলের নির্দেশে পঞ্চ 
পাঁওবেব সঙ্গে দ্রৌপদীৰ বিষে দিলেন । 

বিষেব পর তরৌপদী কুস্তীকে প্রণান কবে দীডালে, তিনি ভীক 
'আঁশীবীদ কবে বললেন ?- 

ইন্ড্রেব সঙ্গে ইন্ত্রীনী, আগ্রিব সঙ্গে স্বাহা, চন্দ্রের সচ্ছে কোহিণী 
নলেব সঙ্গে দনবন্তী, নাবাধণেন সঙ্গে লক্ষ্মী যেবপ ভক্তি বিনদ্র 
আচবণ কবেন, তুমি পতিদেব সঙ্গে 'সইবপ আচরণ কববে। তুমি 
অনন্ত সুখী হযে দীর্ঘজীবী ও বীব পুত্রের জননী হও, সৌভাগ্যবতী, 
ভোগ সম্পন্ন হচ্ছে দীক্ষিতা এবং পতিত্রতা হও। গৃহে আগত 
অতিথি, সাধু, বৃদ্ধা বালক ও গুবজনদেন ঘথানীতি সেবা! কবে তোমাৰ 
দিন অতিবাহিত হোক । 

কুকজাজ্লমুখোবু রাষ্ট্রেবু নগবেধু চ। 
অন্গু ্মভিবিচান্ব পতিং ধর্মবৎসল। ॥ ( জাঁঃ) ১৯৮।৯ 

__কুকজাঙ্গল প্রধান বাঁ ও নগবগুলিতে তুমি বাঁজীব সঙ্গে 
ববাজ্জীপদে অধিষ্ঠিত হও এবং ধর্মেব উপৰ তোনাব ক্গাভাবিক অনুবাগ 
হোক। 

মহবিলশালী পতিদেব বিক্রমে বিজিতা সমগ্র পৃথিবীকে তৃমি 
আশ্বমেধ মহাবছে ব্রা্ণদেব দান কব। 

হে গুণান্বিত বধ, পৃথিবীতে ঘত উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন বস্তু আছে, 
সমস্তই তুমি লাভ কব এবং চিবকাঁল সুখে থাক। আজ তোমাকে 
ঘে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তুমি পুত্রবতী ও গুণবতী হলে তোমাকে এব 
অধিক অভিনন্দন জানাব । 

কুস্তীব এই জাশীর্বাদেব মধ্যে তীঁব পুত্রবধূব প্রতি গাহি 
বর্ম, বাঁজধর্ম ইত্যাদি সবই উল্লেখিত হয়েছে। এই আঁশীর্বাদের 


৭০ চবিত্রে বামাষণ মহাভারত 


মাধ্যমে বোঝা যায় কুন্তী কতট। শিক্ষিতা ও গুণান্বিতা ছিলেন। 
কিছুকাল পাঁগুববা জননীসহ ভ্রুপদ বাঁজাব কাছেই বইলেন। 
পবে ধৃতবাহই্ কুস্তী ও পঞ্চ পাঁগুবকে হস্তিনাঁগুবে আনালেন এবং 
তীদেব ইন্দরপ্রস্থ্ে অর্ধেক বাঁজ্য দিলেন । 
যুধিষ্টিব রাজন্য যজ্ঞ কবেন। যুধিভিবেব ষশ ও এইবর্ষে ঈর্ষা 
পববশ হয়ে ধৃতবাষ্ট্র শকুনিব পবামর্শে যুধিষ্টিবকে দৃূতি ক্রীডায 
আহ্বান কবেন। প্রথম বাব দূত ক্রীড়ায় যুধিিব তীঁব খ্ষ, 
বাঁজ্য পঞ্চ ভাই এমন কি ্ত্রী ভ্রৌপদীকেও পণে হাঁবালেন। দ্রৌপদীকে 
হারাবাৰ পৰ কোশাকর্ষণ করে তাকে সভাস্থলে নিষে আসাঁব 
বর্ণনার কাঁশীদাঁসী মহাভাবতে বলা হযেছে-_ 
গৃহদ্বাবে কুস্তী দেবী ভুজ পসাবিয। । 
সবিনষে বলে দুঃশীসনে বসাইয়া ॥ 
কহ ছঃশীসন এই কেমন বিহিত । 
দ্রৌপদী ধবিতে চাহ না! বুঝি চবিত। 
কুলবধূ লৈয়া যাবে মধ্যেতে সভাব। 
কুলেব কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমাব॥ (সঃ) 
থে কুলবধুকে পাশা! খেলার নেশায় পুত্র পণ বেখেছে, দেই বধূব 
সন্ত্রম রক্ষা কবতে তীব পঞ্চ বাব স্বামী অপাঁবগ হলেও, তেজন্বিনী স্ব 
মাতা কুন্তী পিছু হটলেন ন।। তাঁব ক্ষুত্র শক্তি দিষে এই অন্যাষ 
প্রতিরোধ কবতে চেষ্টা কবলেন। 
কৌবব বীব ভীন্ম, দ্রোণ কৃপ, প্রভৃতি যদিও সভাস্থলে বর্তমান 
ছিলেন এমন অন্তায়েব বিকদ্ধে তাবা কোন প্রতিবাদ জানাননি । এক 
মাত্র বিছ্ববই এই দু্র্মেৰ বিকদ্ধে সৌচ্চাব হযেছিলেন । তাই তেব বছৰ 
পৰে কৃষ্ণ যখন শান্তিব বা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুবে এসেছিলেন 
পিতৃম্বসা কুন্তীব সঙ্গে বিছুবেব গৃহে দেখা কবতে আসলেন। তখন 
কুস্তী বাজ্য সভার লাঞ্চিত ভ্রৌপদীব প্রতি অশিষ্ট আচবণেব জন্ত 
বিছববেব তীব্র প্রতিবাদেব উল্লেখ কবলেন এবং বললেন আচবণেব ছারা 


কৌশল্য1 ও কৃতী পু ৭১ 
' মানুষ শ্রদ্ধে ও পূজ্য হয। যদিও তিনি ক্ষত্তা, তবু তিনি তীঁব 
আচবণেৰ জন্য সবজন পুজ্য | 

এখানে কুম্তী মানব চবিত্রেব মূল্যাযনেব নতুন মাঁপকাঁঠি বাখলেন। 
যুধিষ্টিব দ্বিতীযবাঁব দ্যুত ক্রীড়াব পবাঁজিত হয়ে বাঁজ্য হাবিষে তেব 
বছবেৰ জন্য নির্বাসনে ঘেতে বাধ্য হলেন! বিছুব বৃদ্ধা কুন্তীকে 
পাগুবদেব অবর্তমীনে তেব বছব তীব কাছে বেখে যেতে বলাবুপাগুববা। 
সানন্দে সম্মত হলেন। 

বন গমনেৰ পূর্বে ভ্রৌপদী অন্তঃপুবেব নারীদের নিকট বিদার নিয়ে 
কুন্তীব নিকট গেলেন। দ্রৌপদীকে বনে বেতে উদ্ভত দেখে কুস্তী 
শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা ও বিহ্বল! হযে পড়লেন। পবে অতি কষ্টে 
আত্মসংববণ কবে ভীকে বললেন, 

হে বৎস, মহাবিপদ দেখে শৌক কব ন1। স্ত্রীব ধর্গ কিতা তুমি 
ভাল কবেই জান। কাবণ তুমি চবিত্রবতী ও জদাচীবসম্পন্ন 
( শীলাচাববতী তথা) তোমাকে পতিদেৰ প্রতি আঁচবণ সম্বন্ধে উপদেশ 
দেওয়াৰ প্রয়োজন নেই। তুমি সাঁধবী ও গুণসম্পন্নী। তোমাৰ 
দ্বাব। পিতৃকুল ও স্বশুবকুল উভযকুলই অলংকৃত হবেছে। যাঁদেব তুমি 
ৃষ্টিব দ্বাবা৷ দগ্ধ কবনি, সেই কৌববরা ভাগ্যবান । যাহোক আমাব 
মঙ্গল চিন্তাষ বক্ষিত হবে তুমি নিবিদ্বে পথ গমন কৰ। সতী নাবীব৷ 
অবশ্যন্তাবী বিপদে কখনও বিকাব গ্রস্ত হয না। গুকজনদেৰ 
আর্শীবাদ ও ধর্সেব দ্বাবা বক্ষিতা হযে তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাভ কববে। 
বনে আমাৰ কনিষ্ঠ পুত্র সহদেবেব উপব বিশেষ দৃষ্টি বাখবে। 

ভ্ৌপদী তাই হবে বলে কীঁদতে কীদতে এক বস্ত্র উক্ত কেশে 
অন্তঃপুব হতে বেব হলেন। কুন্তী তীব পশ্চাতে পশ্চাতে গিষে 
দেখলেন ভীব পুপ্রবা দীডিষে আছে। সকলেবই দেই কক মৃগেব 
চর্মাবৃত সকলেই অধোঁমুখে শৌকার্ড সুহাদদেব দাবা পবিৰৃত। তীদেব 
সেই অবস্থাঘ কুন্তী তীদেব নিকট গিয়ে তাদের আলিঙ্গন কবে কেঁদে 
বললেন-_ 


৭২ চরিত্রে রামাধণ মহাঁভাবত 


। তোঁমবা সকলেই সৎ ধর্ম, সচ্চবিত্র, সদাচাব ও সংস্থিতি প্রভৃতি 
গুণে ভূষিত, সকলেই উদ্াব হৃদয়, ঈশ্ববেৰ দৃঢ় ভক্ত, দেবগণেব যজ্ত- 
পবাঁয়ণ, তোমাদেব এই বিপদ ও দৈব বিপর্যয় কি কবে হল ? কাব 
বুংসিত চিন্তা হতে এবপ হল-_এই চিন্তা কবে স্থির কবতে 
পাবছি ন। ৷ 

স্তাৎ তু মন্তাগ্যদোষোহয়ং যাহ্‌ং যুস্মানজীজনমূ । 
ছঃখায়াসভূজোহত্যর্থযুক্তানপুত্বমৈপ্তনৈঃ ॥ (সঃ) ৭৯।১৫ 
__এটা আমাবই ভাগ্যদোষ। আমাব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবাতেই 
তোমবা উত্তম গুণ সম্পন্ন হয়েও এমন ছুঃখ ও কষ্টেব ভাগী হলে । 
তোঁমবা বীর্য, সত্ব, বল, উৎসাহ ও তেজে সমুদ্ধ হলেও ধন ও 
এইবর্ষ শৃম্ত হয়ে কৃশ শবীবে ছর্গম বনে কি কবে বাস কববে ? 
যদ্ঠেতদেবমজ্ঞাস্তং বনে বাসে। হি বে! প্ুবম্‌। 
শতশৃ্গান্মুতে পাঁত নাগমিস্তং গজাহ্বয়ম্॥ (সঃ) ৭৯১৭ 
_আমি যদি পূর্বে জানতে পাবতাম যে তোমাদেব নিশ্চিত 
বনবাসে ষেতে হবে তাহলে বাঁজা পারব মৃত্যুব পব শতশুঙ্গ পরত 
ছেড়ে এই হুস্তিনাপুবে আসতাম না'। 
কুস্তী আক্ষেপ কবে বললেন-_তোমাদেব পিতাই ধন্য--যিনি 
তপন্বী ও মেধাবী ছিলেন । এবং পুত্রদেব জন্য এইবপ ছুঃখ না পেবে 
স্বর্গে গেছেন। ধর্মজ্ঞ। কল্যাণী সতী মী্্রীও ধন্যা। তিনি অতীন্দ্িষ 
জ্বীন সম্পন্ন ছিলেন। তাই পতিব সঙ্গে সহমৃতাঁ হযেছেন। 
আমাকে ধিকৃ। 
তিনি পুত্রদেব সম্বোধন কবে বললেন, অতি ছুঃখে তোমাদেব স্াষ 
সৎ পুত্রদেব আমি ত্যাগ কবতে পাঁববো না। আমিও তোমাদেব 
সঙ্গে বনে যাব। (সাহং যাস্তামি হি বনং) 
কুন্তী ছুঃখে অভিভূত হুষে নিজেব ভাগ্যকে দোবাঁবোপ কৰে 
ভগবানেব উদ্দেস্তে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি কি আমাকে পবিত্যাগ 
কবেছো'। আমাৰ প্রাণ নিঃশেষ হযে আসছে, বিবাতাৰ কি চোখ 
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নাই। বিধাতা কি আমাঁব ভাগ্যে মৃত্যু লেখেননি। এজন্য কি 
আধু আমাকে পবিভ্যা কবছে না? হে কৃষ্ণ, তুমি জামাকে এবং 
আমাৰ নবোত্তম পুত্রদেব কেন দুঃখ হতে ত্রাণ কবছ না? তুমি সবার 
বক্ষাকর্তা এই সতা কেন ব্যর্থ হল? আমাৰ সর্বগুণাদ্ধিত পুত্রদেব 
কেন তুমি ছুখে দিচ্ছ, কেন তুমি এদেব দব। করছ না? 
সেয়ং নীত্যর্থবিজ্ঞেু ভীম্স-ড্রৌণ-কৃপাদিবু। 
স্থিতেযু কুলনাথেবু কথমাঁপছুপাগত|॥ (সঃ) ৭৯1২৬ 

-_নীতি ও অর্থ বিদ্যা নিপুণ ভীগ্স দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি কুলপতিগণ 
বর্তমান থাকতেও এপ আপদ কি কবে আসল ? 

কুন্তী ও ভীন্ম, দ্রোণাঁদি আঁচার্ধদ্ষেব উপস্থিতিতে এমন অধর্ম কর্ম 
কি প্রকাবে সম্ভব হল সেই প্রশ্নই উথথাপন কবছেন। তিনি আবও 
বললেন, মহাবাজ পাও, তুনি কৌথাষ আছ ? তুমি কি দেখছ না যে, 
তোমার পুত্রবা শক্রুদেব দাবা প্রবঞ্চিত হযে কপট দূযূতে হেবে বনে 
যাচ্চে? কি কবে তুমি ত1 উপেক্ষা কবছ ? 

কুন্তী চবিত্রে আব একটি বিশেষত্ব তিনি তীব নিজেন তিন সন্তান 
অপেক্ষা মাঁত্রী পুত্র সহদেবকে বেশী স্নেহ কবতেন। তাই তিনি 
সহদেবকে সম্বোধন কৰে বললেন--সহদেব, তুমি ফিবে এসো? তুমি 
আমাব শবীব হতেও অধিক শ্রি। তুমি কুপুত্রেব ম্যাষ আমাকে 
ত্যাগ কব না। সতাধর্স পালনেব জন্য অন্যান্য ভাইবা বনে যাক, 
তুমি আমাৰ কাছে থাক, আমাব বক্ষণীবেক্ষণেব দ্বাব! যে ধর্ম অজিত 
হবে, তুমি সেই ধর্ম লাভ কব। 

নিজেব সন্তানকে সকলেই ন্সেহ কবে--কিন্তু সপত্ী পুত্রেব জন্ত 
এইরূপ শোক অতি বিবল। সপত্বী পুত্রেব প্রতি তীব বাৎসলাবস 
অধিক প্রকাশ পেয়েছে। নাগবিকবাও কুস্তীব বিলাপে যা বলেছেন 
তা সমর্থন কবে তাঁব ভূষসী প্রশংসা কবলেন। 

তঃপব ক্রন্দনবত। কুস্তীকে প্রণীম কবে পাঁগুবেবা বনে চলে 
গেলেন। এবং বিছুব বহু শীন্ত্র ও যুক্তি দিয়ে শৌকার্ড কুত্তীকে শান্ত 
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কবে তাঁব গৃহে আনলেন । 
এখানে জননী কৌশল্যা ও জননী কুন্তী উভযেব শোকে সাদৃশ্ঠ 
আছে। কৌশল্যা সধব! হয়েও স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা, পুত্র ছিল তাঁব শেষ 
অবলম্বন । বিধবা কুন্তীর সব পুত্রই এক সঙ্গে বনে গমন করছেন। 
এব চেবে অধিক ছুঃখ মা পক্ষে আব কি হতে পাঁবে? কৌশল্যাব 
মত তিনিও সন্তীনদেব ছেড়ে থাকতে পাববে না বলে তীবই মত 
সন্তানদের সঙ্গে বনে যাঁবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবেছিলেন । 
কাশীদাসী মহাভাবতে শোঁকাতুবা জননীব ককণ বিলাপ কবি স্ুন্দব 
ভাবে রূপ দিয়েছেন__ 
বড় ভাগ্যবান পা ব্বর্গবাসে গেল । 
পুত্রেদেব এত ছুঃখ চে না দেখিল ॥ 
সন্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রেব নন্দিনী । 
আমি না গেলাম সঙ্গে অধম পাঁপিনী ॥ 
লোভেতে বহিন্থু পুত্রগণেব পাঁলিতে । 
তাহাৰ উচিত কল এ ছুঃখ দেখিতে ॥ 
বিধি মোবে বন্ধিল। এ ছুঃখেব নিগড়ে । 
সেই হেতু পাপ আযু আমাঁবে না ছাঁড়ে॥। (সঃ) 
ভাগ্যহীনা জননী সন্তানদেব জন্য শোকে অভিভূত হযে, বাব বাঁ 
নিজেব ভাঁগাকে ধিকাব দিয়েছেন ।' 
দীর্ঘ তেব বৎনব অকিক্রান্ত হুলে পাঁগুবেব! শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
পৈত্রিক বাজ্যাংশ পুনকদ্ধাবেব জন্য কৃষ্ণকে হস্তিনার দূত বপে পাঠান । 
সেই সমর কৃষ্ণ পিসিম। কুন্তীব নিকটে গেলেন । 
কৃঝ্কে দেখে কুস্তী তাব গল! জড়িবে ধবে পুত্রদেব কুশল 
জিদ্দরেস কবে উচ্চৈস্থবে কাদতে লাগলেন । অতঃপব কৃষ্ণেব 
সৎকাব কবলেন। যখন কৃঞ্ণ আতিথ্য গ্রহণে বসলেন, তখন কুস্তী 
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বললেন-_ পু 
আমাৰ পুত্র পাগুবব।-_যাব! বাল্যকাল হতেই গুকজনদেৰ সেবায় 
নিবত। পবস্পব স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ, সকলেৰ নিকট সন্মার্হ এবং 
সকলেব প্রতি সমান ভাবসম্পন্ন, তাব। শক্রদেব কপটতায় বশীভূত হযে 
বাজাচ্যুত হয়ে এবং জনসমাজেব মধ্যে বাস কববাৰ যোগ্য হলেও 
নির্জন বনে বাস কবছিল। 
মঙ্গলাভিলাষী আমাব পুত্রবা হর ও ক্রোধ জষ কবেছে। তাব! 
ত্রাহ্মণদেৰ মঙ্গলার্থী ও সত্যবাদী । তথাপি প্রিয়জন এবং স্থখভোগকে 
ত্যাগ কৰে আমাকে ক্রন্দনবত দেখেও আমাকে ত্যাগ কবে বনে চলে 
গেছে। 
অহাধু্চি বনং যাস্ত সমূলং হাদযং মম । 
অতদহ্র মহাত্বানঃ কথং কেশব পাঁগুবাঃ॥ (উঃ ) ৯০৭ 
_-বনে যাবাৰ সমষ পাঁগুববা আমাৰ হৃদষকে সমূলে আকর্ষণ 
কবে নিষে গেছে। তাঁবা কখনও বনে বাঁসোপযোগী নয়, তথাপি 
তাঁব৷ এই কষ্ট কিবপে পেলো ? 
এব৷ বাল্যকাল হতে পিতৃহীন। আমিই তখন হতে তাঁদেব 
প্রতিপালন কবছি। আমাঁদেব অবর্তমানে তাব! কি ভাবে বিশাল 
বনমধ্যে বাঁস কবছে? কুন্তী এক এক কবে প্রত্যেক পুত্রেব গুণাগ্রণ 
বর্ণনা কবে তাদেব কুশল জিজ্ঞেস কবলেন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে তিনি 
বললেন-_ 
দ্রৌপদী কুমাবী কৃষ্ণা আমাঁব সব পুত্র হতে অধিক প্রিয়। সে 
উচ্চকুল সন্তুতা, অনুপম সুন্দবী ও সমস্ত পদগুণে বিভূষিত|। 
পুত্রলোকাৎ পতিলোকং বৃথ্ধীনা সত্যবাঁদিনী । 
প্রিষান্‌ পুত্রান্‌ পবিত্যজ্য পাণুবানন্ুকখাতে ॥ (উঃ) ৯০1৪৪ 
__পুত্রলোক হতে পতিলোককে যে শ্রেষ্ঠ মনে কবে তাঁকেই ববণ 


কৰে নিযেছে, সেই সত্যবাঁদিনী ( ভ্রৌপদী ) নিজেব প্রিয় পুপ্রদেব 
ত্যাগ কবে পাঁগুবেব অন্ুসবণ কবেছে। 
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সেই উত্তনকুলজাত সর্বকল্যাণী মহাঁবাণী ভ্রৌপদী এখন কেমন 
আাছে; দে মহীবন্র্বব- শৌর্ধশালী, যুদ্ধ নিপুণ এবং অগ্নিতৃলা 
তেজন্রী পণ গতি লাভ কবেছে। সেই কৃষ্ণীকে ও ছুঃখ ভোগ কবতে 
হোঁল। চৌদ্চ বছৰ গত হল । আমি পুত্রীদিব বিবহে সন্তপ্তা ৷ সতা- 
বাঁদিনী ভ্রৌপদীকে কতদিন দেখিনি । যদি একপ সদীচাব ও সৎকর্ম 
পবাঁবণ! ত্রোপদী অক্ষ বুথ লাভ কবতে না পাঁষ তবে এটা 
নিশ্চঘই কবে বল। যাঁর বে শনুস্ত পুণা কর্মদাব। স্থখলাভ কবতে সমর্থ 
হব না। 

আমাৰ সর্বাধিক প্রিষ ভ্রৌপদীকে আমি সভা মধো নিহে যেতে 
দেখলাম । এব থেকে অধিক কোন ছুঃখ আমি পূর্বে কখনও পাই নাউ 
(ন গে ছঃখতবং কিঞ্চিদ্‌ ভূতপূর্বং ততোইধিকম্‌। ) সেই সভাঘ এক 
মাত্র বিদুব বাতীভ অন্য কেউ প্রতিবাদ জানায়নি । মান্ু নিজ্ব 
দদাচাবেব ছাবাই শ্রেষ্ঠ হয: ধন ও বিষ্ভা ্বীব। নর । (বৃত্তেন হি 
ভবতার্ধো ন ধনেন ন বিদ্বা। । তিনি বিছ্বেব প্রশংসা কবে আঁবও 
বললেন-_ 

তস্ত কৃষ্ণ মহাবুদ্ধের্ভ্ীবস্ত মহাজন; । 
ক্ন্তঃ শীলমলক্বীকো লোকান বিষ্টভা তিষ্ঠতি ॥ 
(উঃ) ৯০৫৪ 

-হে কুষ্খ, মহামতি গম্ভীব শ্থভাব মহাস। বিদ্ুবেব স্বভাঁবই তাব 
ভূষণ, ঘা সনগ্র ভুবনে বাঁপ্ত হয়ে আছে। 

উপবেব যন্তবা নিশ্চঘ তীব বুদ্ধিমৃত্তীব পবিচব দেয় । 

তিনি কুষ্ণকে ছুখে কৰে আবও বললেন-- 

পর্বে ছষ্ট লাজাবা ঘে পাশা খেলা ও মৃগঘ। আবন্ত কবেছিল, তা 
বখনও সুথেক হযনি' সভানধো কৌববদেব নিকট ধৃতবাষ্রপুত্রবা 
ভ্রৌপদীবে এবপ কষ্ট দিথেছে থে. তাতে কাব্ও মঙ্গল হতে পাছে না। 
সেই অপনান আদীব হ্বদয় দগ কলছে। আমীব পুভ্রব বাজ, ত্দাগ 
কহে বনে নালা দ্র ভৌগ কাবে এক বছল অজ্ঞজীত বাস করেছে। 


কৌশল্য। ও কুস্তী ৭৭ 


এখন পর্যন্ত বাজ্য না পাঁওষায় তাদেব জীবিবাব ব্যাঘাত হচ্জে। 
পুত্রদেব সঙ্গে আমাঁবও এইবপ ছুঃখ ভোগ হুওযা! উচিত হয়নি। 
দুর্যোধনেন নিকৃতা বর্ষমদ্য চতুদর্শম । 
ছুঃখাদপি স্ুখং নঃ স্তাদ্‌ দি পুণ্যফলক্ষরঃ ॥ (উঃ) ৯০৬০ 
_ ছুর্যোধনেৰ দ্বাবা নির্যাতিত হবে ছুবাবস্থাব মধ্যে তাদেব চতুর্দশ 
বর্ষ অতিবাহিত হযেছে। বদি সুখ ভৌগেব এই অর্থ ই হয ষে, 
পুণ্যেব ফল ক্ষয় হওযা, তবে ত পাঁপেব ফল স্বব্প ছুঃখ ভৌগেব পব 
আমাদেবও সুখ লাভ হওঘা উচিত। 
আমাব মনে পাঁণ্তবদেব ও ধৃতবাস্ট্র পুত্রদেব কোন বিভেদ বোঁধ 
ছিল না। এই সত্যেব প্রভাবে আমি নিশ্চষই দেখছি যে তুমি কৃষ্ণ, 
ভাবী সংগ্রামে শক্রুদেব হত্যা কবে পীগুবদেব সঙ্গে সঙ্কট হতে মুক্ত 
হয়েছ এবং বাঁজলক্ষ্মী তোমাদেবই ববণ কবেছে। পাঁওবদেব মধ্যে 
এমন বু সদ্গুণ আছে যাদেব জন্য শক্রবা তাদেব পবাজিত কবতে 
পারবে না। 
কুস্তীব উপবেৰ উক্তিব মধ্যে এক দৃঢ় চবিভ্রেব মহিলাৰ ছবি ফুটে 
উঠেছে। তীঁব সত্য, দৃপ্ত উক্তিতে ককণা ভিক্ষা নেই-_আছে দাবীব 
উপধৃত ুক্তি_ 
তিনি কৃষ্ণকে আবও বললেন-_ 
নৈব শক্যাঃ পবাজেতুং সর্বং হোষাং তথাবিধমূ। 
পিতবং ত্বেব গহেথিং নাত্বানং ন স্ুযোখনম্‌॥ 
যেনাহ্‌ং কুস্তিভোজায ধনং বুত্ধিবাপ্সিতা। 
বালাং মামধ্যকস্তভ্যং ক্রীভস্তীং কন্দুহস্তিকাম ॥ 
( উঃ) ৯০।৬২--৬৩ 
_আমি যে কষ্ট ভোগ কবছি, এব জন্য আমি নিজেকে দোষ 
দিচ্ছি না, ছর্যোধনকে দোষী বলে মনে কবি না; কিন্তু এব জন্য 
আমি কেবল আমাৰ পিতীব নিন্দা! কবছি, যিনি আমাকে বাজা কুন্তী- 
ভৌজেব হাতে সেই ভীবে সমর্পণ কবেছিলেন, যেবপ দানী পুকষ 


খ্চ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


সাধাবণ ভিক্ষুককে ধন দান কবে। 

আমি তখন বালিকা ছিলাম, হাতে বল নিয়ে খেলতাম । সেই 
অবস্থায় তোমাব পিতামহ মিত্র ধর্ম পালন কবতে নিজ মিত্র কুন্তী- 
ভোজেব হাতে আমাকে দান কবেন। এইবপ আমাঁব পিতা ও 
আমাৰ শ্বশতবও আমাব সঙ্গে বঞ্চনা! কবেছেন, এতে আমি অতাস্ত 
দুঃখিত | আমাৰ জীবন ধাবণে কি লাভ ? 

কুস্তীব উপবোক্ত ক্ষোভ খুবই মর্স্পর্শা। নিজেব দুভার্গ্যকে 
দোষারোপ করতে গিয়ে বলছেন ভাব পিতা বন্ধুর নিকট তাঁকে 
বালিকা বয়সে দত্তক দিয়েছিলেন! এজন্য কুস্তীব মনেব সুপ্ত অভিমান 
এখানে সুন্দৰ ভাবে ফুটে উঠেছে। আপন সন্তানকে এমন ভাবে 
পবকে দিয়ে দেওযা তীব প্রতি দাকণ নির্মমতাঁই প্রমাণ কবে। এব 
পবেই তীব ক্ষোভেব আবও কাবণ পাঁওষা যায়। শ্বশুবেৰ প্রর্তি তাঁৰ 
ক্ষৌোভেব হেতু তিনি পবিষীব ভাবে প্রকাশ কবেননি ৷ 

যথার্থই কুস্তীব ছুঃখেব অনেক কাবণ ছিল। তাঁকে চিব 
দুঃখিনীই বলা যায়। 
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জীবনে প্রযোজ্য! জীবনভব ঝড তীকে বাব বাব আঘাত কবেছে ও 
ছুমডিয়েছে কিন্ত কখনও ভাঙতে পারেনি । 

তিনি আবও বললেন--অর্জনৈব জন্ম লঞ্কে দৈববাণী হয়েছিল ষে 
এই শিশু মহাসংগ্রামে কৌববদেব সংহাঁব কবে বাজ্য অধিকার কববে 
এবং নিজ ভ্রাতাদেব সঙ্গে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ কববে। সেই দৈব- 
বাণীতে আমি দৌষ দেখছি না। ধর্মকে নমস্কার কবছি। (নাহং 
তীমভ্যস্থয়ীমি নমে। ধর্মী বেধসে ৷) যদি ধর্ম থাকে, তবে তুমি সমস্ত 
কামনা পূর্ণ কববে-__যা' দৈববাণী হয়েছিল । 

ন মাং মাধব বৈধব্যং নার্থনাশো ন বৈবতা । 


কৌশল্য! ও কুস্তী ৬ 


তথা শৌকায দহতি যথ। পুভ্রৈবিনাভবঃ ॥ (উঃ) ৯০৬৯ 

_ মাধব, বৈধব্য, ধনক্ষষ এবং জ্াতিদেব সঙ্গে দিনে দিনে শত্রুতা 
বৃদ্ধি এসব আমাকে তেমন ছুখ দিচ্ছে না, যেমন পুত্রবিবহ আমাকে 
দগ্ধ কবছে। 

আজ চৌদ্দ বছৰ হল--আমি ঘুধিিব, ভীম, অর্জন, নকুল ও 
সহদেবকে দেখতে পাচ্ছি না । 

জীবনাশং প্রনষ্টানাং শ্রান্ধং কুর্বস্তি মানবাঃ। 
অর্থতস্তে মম মৃতান্ডেষাং চাহং জনার্দন ॥ (উঃ) ৯৭৭২ 

-জনার্দন, যাঁব। প্রাণ নাশীন্তে অদৃষ্ঠ হয় তীদেব জন্যই লোকে 
শ্রাদ্ধ কবে। বদি মৃত্যুব অর্থ অদৃশ্য হওয়াই হয়, তবে আমাৰ কাছে 
স্পাগুবেব! মৃত এবং আমিও তাদেব কাছে মৃত। 

কুস্তী যুধিষটিব সম্বন্ধে বলে পাঠালেন - পুত্র, তোমাৰ ধর্সেব প্রচুব 
ক্ষতি হচ্ছে । তুমি তাঁকে বৃথা নষ্ট কব না । 

পবীশ্রষ। বাস্থুদেব যা জীবতি ধিগন্ত তাম্‌। 
বৃক্তেঃ কার্পপ্যলন্ধায়া অপ্রতিষ্টেব জ্যাঘসী ॥ (উঃ) ৯০৭৪ 

-বাস্থদেব, অন্যেব আশ্রিতা হযে যে জীবন ধাবণ কবে, তাকে 

ধিকাব। দ্ীনতা দ্বাব! জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃতু ববণ কবাই শ্রেষ্ঠ। 
অথো। ধনয়গ্তং ত্রায়। নিত্যোদ্যুক্তং বুকোদবম্‌। 
যদর্থং ক্ষত্রিয়! তে তস্য কালোইযমাগতঃ ॥ (উঃ) ৯০1৭৫ 

_ তুমি অরেকে ও অপেক্ষাকাবী ভীমকে বলবে, যুদ্ধেব জন্য 
সর্বদা প্রস্তুত থাকতে। ক্ষত্রিয় বমণী যে প্রযোজনেব জন্য পুত্রেব জন্ম 
দেয় সেই সময় উপস্থিত হযেছে । 

এ সময়ে তাবা যদি বুদ্ধ না কবে তবে তাঁদেব জীবন ব্যর্থ হবে 
এবং সর্বকালেব জন্য তাদেব ত্যাগ করবে। অময় এলে তোমাদের 
প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। (কালে হি সমন্ুপ্রাপ্তে ত্যক্তব্যমপি 
জীবনম্‌।) 


নকুল সহদেবকে বলো-_-তোমব। প্রাণকে পণ বেখেও পরাক্রঘ 


৮5 চবিত্রে বামাবণ মহাভাবত 


দেখিয়ে ভোগ কব। 
বিক্রমার্ধিগত। হার্থ! ক্ষত্রধর্মেণ জীবতঃ ৷ 


মনো মন্ব্স্ত সদ। গ্রীণন্তি পুকষোতুষ ॥ (উঃ) ৯০1৭৯ 

__পুকষোত্ম, ক্ষত্রির ধর্মে জীবন নির্বাহকাবী মানুষেব মনকে 
পবাক্রমে লব্ধ ধনই সর্বদা সত্ষ্ট বাখে । 

তুমি অর্জনকে বলবে- তুমি ভ্রৌপদীব নিকট প্রতিশ্রুতি বক্ষা 
কব। কৃষ্ণ তুমি তো জান যে ভীম ও অর্জন জুদ্ধ হলে, ভাবা 
বমবাজতুল্য হবে দেবতাদেবও মৃত্যু মুখে ফেলতে পাঁবে। ভ্রৌপদী যে 
ভাব উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিল এবং ছুঃশাসন ও কর্ণ তাঁৰ প্রতি 
ঘে কর্কশ বাক্য বলেছিল, এ সবই ভীমসেন ও অর্র্নেব অপমান। 
এব বে কি কল হবে তা তাব। দেখবে । শত্রুকে সংহাব ন৷ কৰা পর্যস্ত 
ভীম ক্ষান্ত হরে! না । 

বাজ্য গেছে, এতে আমীব ছুঃখ নেই। পাঁশ। খেলাব পরাজয 
হযেছে এতেও কৌন ছুঃখ নেই। আমাৰ পুত্রদের বনে পাঠিযেছে 
তাও আমাব ছুরখেব কাবণ হয়নি। কিন্তু আমাব শ্রেষ্ঠ সুন্দবী বধুকে 
যে এক বস্ত্রে ভাব টেনে এনেছিল এবং বববদেব কটু বাঁকা শুনতে 
হয়েছে, এব থেকে অধিক ছুঃখ আব আমাৰ কি হতে পাঁবে ? 

কুস্তী কেবল মাত্র ন্েহ, মায়া, যঘত। ও ককণার আদর্শ নন, তিনি 
বীব ক্ষাত্ররাণীও বটে। ঘথার্থই কুস্তীব ছুঃখ কৌশল্যাব দুঃঃখেব তুলনায় 
অনেক বেশী। কৌশল্যাকে পরান্নশ্রয়ী থাকতে হয়নি বা ত্রৌপদীব 
বত সভাস্থলে গুকজন ব্যক্তিব সমীপে কৌশল্যাব পুত্রবধূকে বিবন্ত 
কবতে কেউ চেষ্টা কবেননি। পুত্রবধূব অন্তাষ নির্যাতনেব ব্যথাই 
স্বপ্রামাতাব অন্তবে গভীব ক্ষত সৃষ্টি কবেছে। 

'কুস্তীব সন্তানদের উদ্দেশ্টে প্রেবিত বাণীব মধ্যে ক্ষত্রিয় বমণীর দৃপ্ত 
1৪ উগ্র মনোভাব প্রকাশ পেবেছে। তাঁব খোদোক্তি হতে এটাই প্রমাণ 
হয ঘে তিনি জীবনে কখনও শান্তি বা সুখ পাননি । টা 

।তিনি আন্ষেপ,কবে আবও বললেন__ | 


কৌশল ও কুন্তী ৮১ 


ঘন্তা। মগ সপুত্রাধান্তং নাথে। মধুস্দন । 
বাঁমশ্চ বণিনাং শ্রেষ্ঠ; গহাগ্ন্ নহাবথঃ | 
সাহমেবংনিধং ছুখং পহেচ্ পুকবোভ্ম্‌। 
ভীমে জীবতি দুর্ধর্ষ বিজবে চাঁপলা বনি ॥ (উঠ) ৯০।৮৮-৮৯ 
__হে মধুস্থদন, ভূমি, বীন শ্রে%ঠ বলবান ও মহালথী গায় পুন্রদেব 
সঙ্গে কুস্তীব যাঁনা বক্গক, যুদ্ধে বে কখনও পলাধন কবেনি মে বিজবী 
অর্জুনি ও দুর্ধর্ষ বীব ভীমেন দত পান পুত্র জীবিভ, পেই আমি এবপ 
ছুঃখ গাঁজ সহা কবছি কেন ? 
শৌকাতুবা পি'সণা বুস্থীনে নান্থন। দ্িঝে কৃষ্ণ বললোন-__পিসিনা, 
তোমাৰ মত সৌভাগাবতী দ্বিতী আজাব কে আছে তুখি বাজ 
শুবসেনেৰ বন্য! এবং গহাবাজ্র আঁজনীবেব দুলবধু। একদিন তুমি 
স্কলেব কলাণকাবী মহাবাদী ছিলে এবং তোমীন পতি-দেবতা 
তোনাকে সর্বদ। বিশেষ সম্মীন কবতেন। 
বীবসৃকীবিপঞ্ী তং পর্বৈঃ সমুদিত! গুণৈঃ। 
সুখ-ছুঃখে মহাঁপ্রাজ্ছে তাদৃশী সোটু,ম্হতি ॥ (উঠ) ৯০৯৩ 
_তুমি বীবপত্ধী, বীৰ জননী ও সমস্ত সদগ্তপে সমাক প্রকাঁশিতাঁ। 
তৌধাঁব ন্যায় বিবেকবতী বমণীব সখ ও ছুঃখ নীববে সহা কৰা 
উচিত। 
তোমাৰ সব পুত্রই নিদ্রা, আলম্ত, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, ভূষ্চ ও শীত 
গ্রীত্--এই সবই জব কবে বীবোচিত স্থখ উপভোগ কবছে। ভাব 
কখনও অল্পে তুষ্ট হয় না। কাঁবণ তাঁরা অত্যন্ত উৎনাহ সম্পন্ন ও 
মহাঁবলশালী। (ন তু স্বপ্নেন তুব্বেবুমুহোৎ্সাহ-_মহাবলাঃ। ) 
মহাঁপুকঘদেব বাক্য এই ঘে-_ 
আন্তপ্রাপ্তিং নুখং প্রহর খেমন্তবমেতব্যেঃ | (উঃ) ৯০।৯৭ 
-অস্তিম অর্থাৎ নখ ছুঃখেব অতীত স্থিতি প্রান্তিই হল প্রকৃত 
সুথ এবং সুখ ছুঃখেব মধ্যে স্থিতি হল ছঃখ | 
পিসিমা, দ্রৌপদী ও পাঁওবরা! তোমাকে প্রণীম জানিয়েছে। তুমি 
চ. বা. ম. (৬ষ্ঠ )--৬ 


৮২ চবিত্রে রামাষণ মহাভাবত 


শীঘ্র দেখবে পাগুববা নীবোগ অবস্থাৰ তোমাঁব সামনে উপস্থিত 
হয়েছে। তাঁবা শক্রদেব ব্ধ কবে সাম্রাজ্য লক্ষ্মী সম্পন্ন হয়ে সমগ্র 
ভূমগুলের অধীশ্বব হবে। 

কৃষ্ণেব কথা গুনে কুস্তী বললেন, কৃষ্ণ, পাণুবদেব পক্ষে যা 
হিতকব হবে এবং যা যা ভাদেব পক্ষে কবণীয় বলে তুমি বিবেচনা কব, 
আঁমি তা অবশ্যই কবব। ধর্মলোপ না! কবে, ছল ও কপটতা। হতে 
দুবে থেকে সময়োচিত কাজ কবতে উদ্ভোগী হবে। আমি তোমাতে 
সত্যপবায়ণতা ও বংশমর্ধাদার প্রভাব জানি। প্রত্যেক কাজেব 
ব্যবস্থাপনায় মিত্র সংগ্রহবিষয়ে এবং বুদ্ধি ও পবাক্রমে তোমাৰ যে 
অস্ভৃত প্রভাব আছে, তাও আমি জানি। আমাদেব কুলে তুমিই 
ধর্ম, তুমিই সত্য, তুমিই মহাতপস্তা, তুমিই রক্ষক এবং তুমি পবং ব্রন্ধ 
পবমাত্বা, সব কিছু তোঁমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমি যা কিছু বল, তা 
সমস্তই সত্য হয়। 

অতঃপব কৃষ্ণ পিসিমা কুত্তীব নিকট হতে বিদায় নিষে দুর্যোধনেব 
গৃহ অভিমুখে গেলেন। পবে কৌবব সভা হতে ফিবে কৃষ্ণ যা যা 
ঘটেছে সমস্ত সংক্ষেপে কুস্তীকে শোনালেন । ( কৃষ্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য )। 

সব কথা শুনে কুভ্তী কৃষ্ণকে বললেন, তুমি ফুধিষিবেব নিকট 
বলবে- পুত্র, তোমাৰ প্রজী-পাঁলিক-বপ ধর্সেব অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। 
তুমি সেই ধর্ম পালনেব অবকাশকে ব্যর্থ কব না। যেমন বেদেব 
প্রকৃত অর্থ বুঝতে অসমর্থ অজ্ঞ বেদ পাঠকেব বুদ্ধি কেবল বেদেব মন্ত্র 
সমূহ আবৃত্তি কবেই নষ্ট হয় এবং কেবল বেদমন্ত্র পাঠবপ ধর্মেব উপবই 
নজব বাখে তেমনি তোমাঁবও বুদ্ধি কেবল শাস্তি ধর্মেব উপবই 
আবদ্ধ আছে। 

ন্বয়ং বিধাতা তোমাব জন্য যে ধর্ম স্ষ্টি কবেছেন, তুমি দেদিকে 
দৃষ্টি দাও। ক্ষত্রিষবা বাহুবলেব সাহায্যেই জীবিক! নির্বাহ কবে। 
তাঁবা যুদ্ধ কববাব জন্য হ্থষ্ট হযেছে এবং প্রজাপাঁলন ধর্মই তাঁদের 
পবম ধর্ম । 


কৌশল ও রুস্তী টি 


অতঃপৰ কুনতী উদাহবণ স্ববপ পুবাকীলেব একটি ঘটন1 বিবৃত 
কবলেন। ধনকুবেব বাজর্ষি মৃচুকুন্দেব উপৰ প্রসন্ন হবে তাকে 
একটি সম্পূর্ণ ভূমগুল দান কবেন। কিন্ত তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃত 
হলেন। তিনি বললেন, তিনি নিজ বাহুবলে উপাঁজিত বাজা উপভোগ 
কববেন। তান এই প্রস্তাবে কুবেব যুগপৎ প্রসন্ন ও বিশ্মিত হালন। 
তাঁবপব বাঁজা যুচুকুন্দ নিজ বাহুবলে এই পৃথিবী ন্তাবানুসাবে জ্ব 
কবে শীসন কবেছিলেন। 

বাঁজীব দ্বাবা বক্ষিত হবে প্রজাব। যে সব ধর্মীচবণ কবে, তাৰ 
চাঁব ভাগ ফল বাঁজী লীভ কবে। বাঁজা যদি নিজে ধর্ম পাঁলন কবেন, 
তাহলে তিনি তাব ছাবা দেবতব লাভ কবেন এবং তিনি যদি অধর্ীচবণ 
কবেন, তবে তীব নবকে গতি হয। বাঁজাব দগুনীতি যদি বাজীব 
্বধর্মীনুসাবে বাবহৃত হয তবে তাতে তিনি ত্রীক্ষণদেব চাঁব বর্ণকে 
নিজ নিযন্ত্রণে বাখতে পাঁবেন। বাঁজ!| ঘদি ন্যাষ পথে চলেন, তবে 
জগতে সত্যাযুগ নামক উত্তমকাল আঁবিভূর্তি হয। (তদা কৃতুগং 
নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্ততে । ) বাঁজাই কালে কীবণ। (বাজা 
কালম্য কাবণম্‌ )। 

বাজ! কৃতযুগঅ্রষ্টা ত্রেতাযা দ্বাপবস্ত চ) 
যুগন্ত চ চতুর্থন্ত বাজা ভবতি কাবণম্‌॥ (উঃ) ১৩২১৭ 

_-বাঁজীই সতাযুগ, ত্রেভাযুগ ও দ্বাপব যুগেব অষ্টা এবং চতুর্থ 
যুগ্ন যে কলি, তাঁৰ আবির্ভীবেব কাবণও হলেন বাঁজ।। 

মিজেব সৎকর্ধ দ্বাবা বাজ! অন্ষধ ন্বর্গলাভ কবে থাঁকেন। ভ্রেতা 
যুগে প্রবৃত্তিব ফলে বাজাব স্বর্গ লাভ হয় বটে, কিন্তু তা অক্ষষ হয 
না। দ্বাপব যুগেব প্রবর্তনের ফলে বাজা! যথাযথ ভাগ্যান্ুসাবে পুণ্য 
ও পাঁপে ফল পাঁন। কিন্তু কলি ধুগেব প্রবৃত্তির জন্য বাজাকে 
অত্যন্ত কষ্ট ভোগ কবতে হয। ফলে বাঁজীকে বু বর্ষ ধবে নবকেই 
বাস কবতে হয। 

তিনি যুধিষ্টিবেব উদ্দেশ্টে আবও বলে পাঁঠালেন--তোমাব পিতা! 


৮৪ চবিত্রে বামাযণ মহাঁভাবত 


পিতামহ ঘা পালন কবে গেছেন, তুমি সেই বাজধর্সেব দিকে দৃষ্টি 
দাও। তুমি যাব আশ্রয় নিতে চাঁচ্ছ, তাঁ বাজধিদেব বাঁজধর্ম নয। 

যুধিষ্টিব, তোমাৰ পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি সর্বতোভাঁবে নিষিদ্ধ। এবং 
কৃষিকর্ ও তোমাৰ যোগ্য নয়। তুমি তো অপবেব ক্ষতি হুতে ত্রীণ 
কর্তা ক্ত্রিয। ভৌমাকে তো বাহুবলেব দ্বাবাই জীবিক চালাতে 
হবে। তোমা পৈতৃক বাঁজ্য শক্রব হাতে পড়ে লুপ্ত হচ্ছে। তুমি 
সাম, দান, ভেদ অথবা দগ্ডনীতিব ছ্বাব! তাঁকে পু্ণবাঁষ উদ্ধাব' কব। 
€ সায়! ভেদেন দানেন দণ্ডেনাথ নরেন ব।) 

ইতে] ছুঃখতবং কিং হু যদহং হীনবা্ধবা ৷ 
পবপিগসুদীক্ষে বৈ ত্বাং সৃত্বামিত্রনন্দন ॥ (উঃ) ১৩২।৬৩ 

-_এরব চেষে আঁব অধিক ছুঃখ কি হতে পাবে যে আমি তোমাকে 
জন্ম দ্রান কবেও বন্ধুবান্ববহীন সাধাবণ বমণীব ন্তাঁষ জীবিকাব জন্য 
অপবেৰ প্রদত্ত অন্ন পিগডেব উপর আমাকে নির্ভৰ কবতে হচ্ছে। 
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এই উক্তিটি যেন কুস্তী চবিত্রেৰ প্রতিকৃতি । কুন্তী চবিত্রেব একটি 
প্রশবনীয় দিক এইভাবে সন্তানদেব যুদ্ধে উদ্ুদ্ধ কববাৰ জন্য কষাত্রধ্ম 
সন্বন্ধে নানা উপদেশ কৃষ্ণ মাঁবফৎ তাব সন্তানদেব কাছে পাঠান! 
বিশেষ কবে ছুর্বল চিত্ত বুরিষ্টিবকে বলে পাঠিয়েছিলেন_তিনি যেন 
ক্ত্রিষেব স্যাষ পৃথিবী জয় কবে প্রজীপালন কবেন _এটাঁই হলে! 
তীব ক্ষাত্রধর্ম। পৈত্রিক বাজ্য পুনকদ্ধীব কববাব জন্য যুদ্ধ কবেন_ 
এটাই তীব প্রতি মাতৃ আজ্ঞা। ক্ষত্রিযেব ধর্মই হচ্ছে বাঁহুবলেৰ ছাব! 


কৌশল্য। ও কুস্তী ৮৫ 


দর্বলকে বক্ষা। কবা। ও নিজেব আধিকাবকে প্রতিষ্ঠা কব 

পঞ্চপাগ্বেব মত বীব সন্তান থাক সত্বেও, বাঁজ। পাব স্ত্রী ও 
মহাবাঁজা যুধিষ্ঠিবেও জননীব পবান্নে জীবন ধাব9 কবাব মত ছুঃখ আব 
কিছু হতে পঁবে নাঁ। কুন্তীব জীবনে এট! কেবল দুঃখ নব, এত বড 
অপমান । 

পুত্রদেব যুদ্ধে প্রেবণা। দানেব জন্য তিনি বিছুলা নারী ক্ষত্রিয় 
নাঁবীব কাহিনী বিবৃত কবে পাঁগুবদেব যুদ্ধে উৎসাহিত কবে পাঠান। 
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21৫. ৫৩০] কুন্তী প্রসঙ্গে কথাটি খুবই প্রযোজ্য । তিনি পুভ্রদেব 
বিছুলাব কাহিনী শুনিষে এক সুন্দৰ পবিস্থিভিব স্থ্টি কবলেন-_যা! 
তীদেব মনে গভীব উদ্দীপনা জাগাল। 

বিছুল। নামে এক বুদ্ধিমতী বিদ্ুধী ভেজঘ্বিনী ক্ষত্রিঘা নাবী 
ছিলেন। ভীব পুত্র সগ্তঘ সিন্ধু বাঁজেব নিকট পবাঁজিত হবে ছুঃখিত 
চিত্তে কাপুকষেব ন্যায় উদ্ঘমহীন হযে দিনপাত কবছিলেন। বিছুল! 
পুত্রেব ক্রোধ শূন্য রীবেব হ্যাঁর জীবনেব জন্য তাকে তিবস্কত কবেন 
এবং বীবেব ন্যায শত্রু কবলিত বাজ্য পুনকদ্ধীৰ কবতে উৎসাহিত কবে 
বললেন লোকে যাব মহৎ চবিত্রেব আলোচনা কবে ন। সে পুকষ নয়। 
সত্রাও নয, সে মান্ুষেব সংখ্য! বৃদ্ধি কবে মীত্র। যাঁব দান তপস্তা 
শৌর্ষ, শিক্ষা বা অর্থের খ্যাঁতি নেই-তাঁৰ জীবনেৰ কি মূল্য? 
কুকুরেব ন্াষ ঘৃণ্য জীবন অপেক্ষা! সাঁপেব দন্ত উৎপাঁটন কবতে গিষে 
প্রাণ ত্যাগ করাও শ্রেষ। সর্বদ! দ্বীপ্ত অগ্নিব মত প্রজলিত থাকে] । 
শত্রুকে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ কব। তেজহীন পুত্র ক্ষত্রিষ বংশ 
রক্ষা! করতে পাঁবে ন!। 

জননীব এই দীপ্ত উক্ভিতে অগ্তঘ বিশ্মিত হযে প্রশ্ন কবলেন, পুত্রেব 
মৃত্যু ঘটলে সসাগবা ধবিত্রীব অধীশ্ববী হযেও তীব কি লাভ? জননী 
হযে সন্তানকে তিনি মৃত্যুব পথে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন কেন? 


৮৬ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাঁবত 


উত্তবে বিছুলা। বললেন, যিনি বাহুবল আশ্রয় কবে জীবন ধারণ 
কবেন তিনিই কীত্তি ও পবলোকে অদ্রগতি লাভ কবেন। তিনি 
পুত্রকে বলেন সি্কুবাজেব প্রজাঁব৷ বাঁজাব প্রতি প্রসন নয়। তাবা! 
নযৌগেব অপেক্ষায় বয়েছে। যদি বীবত্ব দেখাও, তবে অন্ঠান্ত বাজাব 
সিন্ধুবীজেব বিকদ্ধে বিদ্রোহ কববেন। তীাদেব সঙ্গে মিলিত হয়ে 
স্থযৌগেব প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কৰ। সিম্ধুবাজ চিবকাল জয়ী হতে 
পাঁবেন না। অমব্ও নয। যুদ্ধেব ফলাঁফল চিন্তা না কবেই, যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন অথবা! শক্র ক্ষয়--এ ছাডা ক্ষাত্রযেব 
শাস্তি লাভ হয় না। 

সঞ্জয় জননীকে বললেন, তুমি আমাব প্রতি নিষ্টুব। তৌমাব 
হৃদয় কি কাল ইস্পাতেব তৈয়েবী? আমাৰ ধন, সহায় সম্বল নেই। 
কিৰপে আমি যুদ্ধ জয কবব ? তুমি যদি কোন উপাঁয় বলতে পাব 
তা বল। 

বিছুলা! বললেন, তুমি পূর্বে যে বীবত্ব দেখিয়েছ, তা আবাৰ 
দেখাঁও। তবেই বাজ্য উদ্ধাৰ কবতে পাঁববে। সিন্ধুবীজ যেসব 
বৃপতিদেব শক্তিহীন ও অপমানিত কবেছেন, ধাঁবা তা প্রতি এই 
কাবণে অসন্তষ্ট তুমি তাদেব সঙ্গে মিত্রতা কব । আঁমাদেব বাজকোষে 
বহু ধনবত্ধ আছে। তোমাব অনেক নুন্ধদ আছে, বিপদে যাবা 
তোমাকে সাহাধ্য কবতে এগিষে আসবে । 

বিছুলাব হিতোপদেশ ও বাক্যবাণে জর্জবিত হবে, সপ্ধষেব নৈবাস্য 
দূব হলো৷। যুদ্ধে উদ্ধদ্ধ হযে তিনি সিহ্থুবাজেব সঙ্গে যুদ্ধে জযী 
হলেন। 

বিছুলাৰ এই কাহিনীব দ্বাৰা কুন্তী তাৰ মনোভাব সন্তানদেব নিকট 
প্রকীশ কবলেন। তিনিও ষে বিছুলাব মতই তেজস্থিনী বমনী ছিলেন 
এই একটি দৃষ্টাত্তেব মধ্যে তা! প্রমাণিত হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে 91 ৮. 11176 এব--একটি উক্তি মনে পড়ে । তিনি 
বলেছেন--০ 075 1155899 0£10160. 115 56910, (1381 0619 


কৌশল্য। ও কুন্তী হু 
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1327900700 কুন্তী ভাব দুবদর্ধিতাব ছাব। যুদ্ধ বাতিবেকে পাওবদেব 
চবম ছুবাবস্থাব কথ। ম্মবণ কবিবে ভীদেব যুদ্ধে উদ্দদ্ধ কবেন। কিনতু 
যুদ্ধে পব্ণীমে তিনি যে তাৰ যোগা নাতী ও অন্তান্ত আত্মীঘদেব 
হাঝালেন তীদেব জন্য সেই অসহাঁষ ছুঃখও তিনি একা সন্য কবেছেন। 
কাবণ তিনি বিধবা । 

কৃঝেব মুখে জননী কুস্তীব এমন তেজোদীপ্ত আদেশ গুনে পাওববা 
বিস্মিত হলেন ও যুদ্ধেব প্রেবণা পেলেন। ভীত্ম দ্রোণও কুন্তীব উদ্মা 
জড়িত এমন ধর্ম সঙ্গত উত্তেজক ভাষণেব কথা শুনে উপলব্ধি করে 
ছিলেন ষে পঞ্চ পাঁগুৰ অবস্তি মতি আজ্ঞা বক্ষার্থে বাঁজোব জন্য বুদ্ধ 
কববেন। 

এক্ষেত্রে কুন্তীব দীপ্ত ভাবণ অন্তনিহিত বন্ধি শিখীব স্যাষ পঞ্চ 
পাঁগুবেব স্ুপ্তাছন্ন বীর্যে অগ্নি সংযোগ কবতে সহাধত। কবেছিল। 
যুদ্ধেব প্রতি তাঁদেব অনীহা মুহূর্তেব মধ্যে অস্তুনিহিত হলে! । 

বিছ্ুবেব নিকট হতে যুদ্ধ অবশ্ন্তাবী জীনতে পেবে কুন্তী বিবন্ 
হযেছিলেন। কাবণ একদিকে জ্ঞাতিবধ, অন্যদিকে বাজযচ্যুত সম্তীনদের 
চিব দাবিদ্রয। এই ছন্ৰ যেন কুস্তীব মনেব শাস্তি কেডে নিবেছিল। 
তবু পুত্রদেব ক্ষত্রিযেব ন্তাঁষ যুদ্ধ কবতে হবে । 

বনুদিনেব পুষ্তীভূত গৌপন বাথা আজ যেন তাব মন উদ্বেলিত 
কবে তুলেছে। ভীক্স, দ্রোণীচার্ধ পাওবদেব প্রতি স্নেহবণতঃ বিশেষ 
ক্ষতি কববেন না। কিন্তু যৌবনে প্রথম কলঙ্ক কর্ণ ই আজ তীব সমন্ত 
ছুশ্চিন্তাব কীবণ। এই কর্ণ ই ছুর্ধোনেব সমস্ত অপকর্মের সমর্থক ও 
সহাযক। কর্ণ সর্বদা পাঁগবদেব ঈর্ষা কবে। তাদেব অহিত চিন্তা 
তাঁব মন জুডে আছে। বীর্ষেও সে পাগবদেব সমকক্ষ, জননী হযে 
নিজেব সন্তীনদেব মধ্যে আত্ম দ্ন্ব তিনি কোন প্রকাবেই চিন্তা কবতে 
পাঁবছিলেন লা । 


৮৮ চবিভ্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


কুম্তী মনে মনে চিন্তা কবতে লাগলেন__ 
ধিগন্বর্থং যৎ কৃতেহয়ং মহান জ্ঞীতিবধঃ কৃতঃ। 
বর্থন্ততে সুহৃদাং চৈব যুদ্ধেহস্মিন্‌ বৈ পবাভবঃ ॥ 
(উঃ) ১88১১ 
-_এই ধনকে ধিকৃ। যাঁব জন্য আজ উভয় পক্ষই পবস্পব জঘন্য 
জ্ঞাঁতি বধ কবতে উদ্যত হয়েছে। এই যুদ্ধে নিজ নুহ্বদদেবও পবাঁজয 
ঘটবে। 
পশ্ঠে দৌষং প্রবং যুদ্ধে তথা যুদ্ধে পবাভবম্‌। 
অধনস্ত মৃতং শ্রেযে! ন হি জ্ঞাতিক্ষয়ো জয়ঃ ॥ 
(উঃ) ১৪৪-১৩ 
__যুদ্ধে ভযঙ্কব দোষ দেখা যাচ্ছে । কিন্ত যুদ্ধ না হলেও আবাব 
( পাগুবদেব ) পবাঁভব হবে । যদিও নির্ধন হযে থাক! অপেক্ষা মৃত্যু 
বব্ণ কবাই শ্রেয় তথাপি জ্জাতিগণকে বিনাশ কবে বিজষ লাভ 
কবাকেও শ্রেয়স্কব বলে আমাব মনে হচ্ছে না । 
এই সব চিন্তা কবে আমাব হৃদয়ে অত্যন্ত ছুঃখ হচ্ছে। ভীগ্, 
দ্রোণীচার্ধ ও কর্ণ হুর্যোধনেব পক্ষ নিষে যুদ্ধ কববেন, এতে আমাৰ 
অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। দ্রোণীচার্য সর্বদ! পাগুবদেব হিতাকাজী। তিনি 
কখনও শিত্যুদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন না। ভীম্মও নিশ্চয়ই পাও্বদেব 
প্রতি সৌহাদ্পূর্ণ ভাব বাখবেন। 
মোহান্থুব্তী সততং পাপো ছে্টি চ পাগবাঁন্‌। 
মৃহত্যনর্থে নির্বন্ধী বলবাংশ্চ বিশেষতঃ ॥ (উঃ) ১৪৪।১৭ 
_ কিন্তু একমাত্র মিথ্যাদর্শা কর্ণ ই মোহবশতঃ সর্বদা ছূর্মতি 
(হর্যোধনেব) অন্থুসবণ কবছে। সেই এই পাঁপাত্মা সর্বদা পাঁওবদেব 
দ্বেষ কবে থাকে । 
কর্ণ সর্বদা পাঁগুবদেব ক্ষতি কববাব জন্য উদ্ভত। বিশেষতঃ 
সে বলবান। এই কথা চিন্তা কবে আমাব হৃদ দগ্ধ হচ্ছে, আজ 
আঁমি কর্ণেব মনে পাগুবদেব প্রতি সৌহার্দ্যভাব জাগাঁবাব জন্য 


কৌশল্যা ও কুন্তী ৮ল 


তাঁব কাছে যাৰ এবং তাব যথার্থ সন্বন্ধেব পৰিচয় দিয়ে এ বি্যিষে 
আলোচনা কবব। 
ুত্রেব নিকট তাব জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ কবে কর্ণকে তাঁর ভ্রীতাদেব 
বিকদ্ধাচাবণ হতে বিসত কবতে দু সম্থক্প কবলেন। 
সম্তানেব মঙ্গলেব জন্য মীতৃ হাদযেৰ যে চিবন্ন আকাজ্জ। তা 
এখানে পবিশ্ুট হযে এক ককণ দৃণ্ঠেব স্থাি কবেছে। সন্তানের 
মঙ্গলেব জঙ্য কুস্তী নিজেব কলক্বেব কথ| কেবল শ্বশুবেব সীমনেই 
প্রকাশ কবেননি, পুত্র বর্ণব নিকটও তা প্রকীশ কবতে কুষ্ঠা বোধ 
কবেননি। 
ভাগীবধী মদীব তীবে ঘখন বর্ণ র্ধ স্তব কবছিলেন, কুস্তী তখন 
সেখানে গেলেন) বুর্ব প্রণীমান্তে কর্ণ কুস্তীকে প্রণীয কৰে ঈবং 
হেসে বললেন, ( কর্ণ চবিত্রপরষ্টবা) আঁমি বাঁধা ও অধিবথেৰ পুত্র কর্ণ! 
অমি আপনাকে গ্রণীম কবছি। আপনি এখানে কেন এসেছেন ? 
বলুন, আমি আঁপনাব কি সেবা। কববৰ ? 
কুস্তী বললেন 
কৌন্তেযস্তং ন বাধেষে! ন তবাধিবথঃ পিতা 
না সি নৃতকুলে জাতিঃ কর্ণ তদ্‌ বিদ্ধি মে বচঃ॥ (উঃ) 
১৪৫২ 
_ কর্ণ, তুমি বাধা পুত্র নও, কুন্তীব পুত্র। তোমাৰ পিতা 
অধিবথ নয় এবং সৃতকুলেও তোমীব জন্ম নয়। তুমি আমাঁব এই 
কথা অবগত হও। 
তাঁবপব তিনি কর্ণৰ জন্ম বৃত্বাস্ত তাকে জানালেন। 
কানীদাসী মহাঁভাবতে কুস্তী বলেছেন-_- 
আমাৰ নন্দন তুমি সূর্যের ওবসে | 
যখন ছিলাম আমি জনকের বাঁসে | 


কদীচিত নহ তুমি বাঁধাব নন্দন ॥ 


/ 
০ 


চবিত্রে বামাধণ যহাভাবত 


যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কাঁবণ।। 
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে তুমি কবহ মিলন ॥ 
ছয ভাই মিলি বাছ৷ নাশ মোৰ ছুখ। 
শত্রগণে মারি ভু যত বাজ্য সুখ ॥ (উঃ) 
কুস্তীব উক্তিব সত্যতা প্রতিপন্ন কববাব উদ্দেশ্যে ভূর্যদেব দৈববাদী 
কবে কুন্তীব বাক্যেব প্রতিধ্বনি কবলেন । 
কুস্তী বললেন__ 
স ত্বং ভ্রাতনসন্থদ্ধয মোহাদ্‌ যপসেবসে | 
ধার্তবাস্্ান্‌ ন তদ্‌ যুক্তং ত্বয়ি পুত্র বিশেষতঃ ॥ (উঃ) 
১৪৫৬ 
_পুঞ্র, ভুমি যে নিজেব ভ্রাতাদেব সঙ্গে অপরিচিত থেকে 
মোহবশতঃ ঘৃতবাস্টরেব পুত্রদেব সেবা কধছ ত! তোমাৰ যোগ্য নয়। 
ধর্মশীন্তে মান্ষেব জন্য এটাই উত্তম ফল বলে কথিত আছে যাৰ 
দ্বাবা ভাব পিতা প্রভৃতি গুকজনগণ ও একমাত্র পুত্রেব উপবই অধিক 
স্নেহ দৃষ্টি সম্পন্না জননী ভাব প্রতি সন্তষ্ট থাকেন। 
অর্জুন পূর্বে যা অর্জন কবেছে এবং ছুষ্টবা লোভবশতঃ যা! হবণ 
কবেছে, যুধিিবেব সেই বাঁজলঙ্ীকে তুমি ছুর্যোধনদেব থেকে কেড়ে 
নিষে ভ্রাতাদেব সঙ্গে ভোগ কব। 
কর্ণারজ্নৌ বৈ ভবেতাঁং যথা বাম- ] 
অসাধ্য কিং তু লোকে স্তাদ্‌ যুবয়োঃ সংহিতাত্বনোঃ॥ (উ?) 
১৪৫১০ 
কর্ণ ও অর্জন উভযে মিলিত হয়ে সেইফপ বলশাঁলী হোঁক যে 
বপ বলবাম ও কৃষ্ণ। যদি তোষবা উভযে প্রেমেব সঙ্গে একত্রে 
মিলিত হও, তবে এই জগতে তোঁমাদেব পক্ষে কৌন্‌ কাঁ্য অপাধ্য 
থাকবে ? 
দীর্ঘকাল পব পবিত্যক্ত সন্তীনেব নিকট স্বার্থ সিদ্ধিব জন্ মাতৃত্বেৰ 
দাবী নিষে কুস্তীব উপস্থিত হওয়াঁব মধ্যে একদিকে যেমন তীব স্বার্থ 


্ট 


বৌশল্যা ও কুগগা সি 


গবতী্ পবিচয পাঁওবা! বাব অন্যদিকে উদ্দেগ 'ও আশগ্কাব বিধুব মাতৃ 
হৃদযের কোমলতা ও প্রকাশ পাচ্ছে! 
পুত্রেব অমন্দলেব ভয়েই তিনি এমনভাবে (নজেকে অনাবৃত 
কবেছেন। এমনভাবে নিভেব কুনানী জীবনেব কল শ্শুন ও 
সন্তানেদ কাছে জীবন সাথান্কে সলচ্জে প্রকা্ কৰতে বাধা 
হযেছিলেন। এ সমধবাব কুস্তাব মনেন অবস্থ! বন্ন। কৰা ও ছুবহ্‌। 
কিন্তু কর্ণ বাঁজা লোভে সথ। ছুর্বোধনবে ছেডে পীগুব পক্ষে 
যোগ দিতে বাঁজী হলেন ন। 
হতাশীব মোহ্মান কুন্তী অনন্যোপাঁয হযে বর্ণকে অন্থুবোধ 
কবলেন__ 
ভ্রাতুগণ সচ্দে ঘদি না কব মিলন । 
নোব বাঁকা ঘদি নাহি কবিবে পালন ॥ 
তবে এক সতা কব নোৌব বগা । 
আব চাবি পুত্রে মোক না নাবিবে গাণে ॥ (উঃ) 
কর্ণেব থেকে এই গুতিশ্রুতি পেবে কুভ্তী দেবী, যাব কখনও 
বৈর্ধযচ্যুতি হয না, তিনি পুত্র কর্ণকে আলিদ্দন কৰে কাপতে কাপতে 
বললেন, 
এবং বৈ ভাব্যমেতেন ক্ষবং ঘাস্তান্তি কৌববাঃ । 
ঘথা ত্বং ভাষসে কর্ণ দৈবঃ তু বলবত্তবম্‌॥ ( উঃ) ১৪৬২৫ 
_কর্ণ দৈবই সর্বত্র অতিশব বলবান। তুমি যেবপ বললে, তাই 
হৌক এই যুদ্ধের দবাব। কৌববেবা ধ্বংস হোঁক । 
তুমি চাঁব ভ্রাতীকে অভঘ দিষেছা'। যুদ্ধে অবগ্ঠ তাদেব ক্ষতি 
কববে না। তোমাব কল্যাণ হোক । উত্তবে কর্ণও তাহাই হোক-_ 
এই কথা৷ বাল উভষে নিজ নিজ পথে চলে গেলেন । 
কুকক্ষেত্র যুদ্ধব শেষে পাগুববা পঞ্চ ভ্রাতা একত্রে বীব জননী কুস্তী 
দ্বেবীব নিকট এলেন। কুস্তী দীর্ঘকাল পবে নিজেব পুত্রদেব দেখে 
তাদেব কষ্টে কথ! ম্মবণ কবে ছুঃখে আগ্ুত হয়ে বন্্রাঞ্চলে মুখ আবৃত 


মহ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভীবত 


কবে অশ্রু বিসর্জন কবতে লাঁগলেন। অশ্রুসিক্ত নযনে তিনি 
অন্্র্ধারা আহত ক্ষত বিক্ষত পুত্রদেব দেহেব দিকে বাবংবাৰ দেখতে 
থাকেন। তিনি বাব বার তাদেব শবীবেব উপব নানাভাবে হাত বুলিষে 
শোকার্ত হয়ে ভ্রৌপদীব জন্য, যিনি সব পুত্রকেই হাঁবিষেছেন, 
শোক কবতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন দ্রৌপদী নিকটেই 
ভূতলে পতিতা বরেছেন। 

শৌকাতুব! দ্রৌপদী তাকে বললেন আর্যে অভিমন্থ্য সহ আপনাব 
সব পৌত্রবা কোথায় চলে গেছে? তীবা দীর্ঘকাল পবে তপব্থিনী 
আপনাকে দেখে আপনাব নিকট আসছে না কেন? নিজেব পুত্রদেব 
হাবিয়ে এখন এই বাজ্যে আমাদেব কৌন কার্য দিদ্ধ হবে? (কিংন্থ্য 
বাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনাধাঃ স্থৃতৈর্মম 1) 

শোকার্ত কুস্তী বোকগ্ামান দ্রৌপদীকে মাঁটিৰ থেকে তুলে আশ্বস্ত 
কবলেন এবং তাব সঙ্গে নিজেও অত্যন্ত শোকাতুব হয়ে গান্ধাবীব 
নিকট গেলেন। কাঁবণ গান্ধাবীব সমছুঃখী আব কেউ ছিলেন না । 

গান্ধাবী বধু দ্রৌপদী সহ কুস্তী দেবীকে বললেন, এভাবে শোকে 
আকুল হয়ো! না । দেখ,আমিও তে শোকার্ত। আমি বুঝছি যে,সময়েবই 
বৈপবীত্যে প্রেবিত হয়ে এইসমগ্র জগতেব বিনাশ হুযেছে,া স্বভীবতঃই 
বোমীঞ্চকব ! এই ঘটনা অবশ্যন্তাবী ছিল, সেজন্য তা ঘটেছে। যখন 
বৃষ্চেব সন্ধি স্থাপনে নানা অন্ুনষ বিনব ব্যর্থ হল, তখন বুদ্ধিমান বিছুব 
যা বলেছিল, এখন তাই ঘটেছে। য্খন এই বিনাশ কৌন বপেই 
পবিহাব কৰা সম্ভব হুল না, বিশেষতঃ যখন সব কিছু সংঘটিত হযে 
সমাপ্ত হল, তখন আব তৌমাদেব শৌক কবা উচিত না। সেই সব 
বীব সংগ্রামে নিহত হযেছে অতএব তাবা শোঁকেব যোগ্য নয়। আজ 
যেমন আমি, তেমনি তুমিও__আমাদেব উভয়কে কে আশ্বাস দেবে ? 
আমাবই অপবাঁধে এই শ্রেষ্ঠ কুল ধ্বংস হুল। 

গান্ধাবীর চবিত্রেৰ একটি সুন্দৰ দিক এই ছত্রে ফুটে উঠেছে 
গান্ধাবী কত না মহীবসী ! ছূর্যোধন বুদ্ধ ঘাত্রাব প্রাকীলে গান্ধাবীব 
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আশীর্বাদ চাইলে গান্ধাবী অকুতোৌভযে বলেছিলেন-ধর্মেব জয় 
হোঁক। এখানেও সেই গান্ধীবীকে দেখা যাচ্ছে । 
কস্তী চবিত্রেও একটি সুন্দৰ ছৰি এখানে ফুটে উঠেছে । বিজযী 
সন্তানেব জননী হলেও তিনি ছূর্দিনে গান্ধাবীকে অবজ্ঞা কবেননি। 
ববং পঞ্চ পুত্রহাব পুত্রবধূ ও নিজেব সব পৌত্রকে হাঁবিয়ে সমবেদনাব 
প্রলেপে গান্ধাবীব শত পুত্র ও শত শত পৌত্র ও আত্বীয়েব বিনাশ 
ব্যথা উপশম কবতে এই অত্যন্ত ছুঃখেব সময়েও গান্ধাবীব সম্মুখে 
যেতে ইতস্তত কবেননি। 
যুধিষটিবেব নির্দেশে যুদ্ধীবসানে বিছ্ুব যুদ্ধ ক্ষেত্রের শবদেহগুলি দাহ 
কবাব ব্যবস্থা কবেন। ধৃতবাষ্টেব অন্ুগমন কবে, সকলেই গঙ্গা 
উপস্থিত হযে মৃত আত্মীয বান্ধবর্দেব তর্পণ কবলেন। তখন পুত্র 
শৌকাতুব কুস্তীব ধের্ষেব বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি নিজেব এত গৌঁপন 
লজ্। বিসর্জন দিষে অত্যন্ত দুঃখেব সঙ্গে পুত্রদেব বললেন__ 
যঃ স বীবো মহেঘানো বথযৃথপযুখপঃ ॥ 
অর্জনেন জিতঃ সংখ্যে বীবলক্ষণলক্ষিতঃ। 
যঃ হুতপুত্রং মন্তাধ্যং বাধেয়মিতি পাণ্ডবাঃ ॥ 


দ হি বঃ পূর্বজো। ভ্রাতা ভাক্কবান্ময্যজায়ত ॥ (ভ্ত্ী) 

২৭।৭-১২ 
_যে মহাঁধনূর্ধৰ বীব বথযুখপতিদেবও যুখপতি এবং বীবোচিত শুভ- 
লক্ষণ সমূহে সম্পন ছিল, যাকে যুদ্ধে অর্জুন পবাঁজিত কবেছে। যাঁকে 
তোমরা সবাই ন্তৃতপুত্র ও বাঁধাপুত্র বলে জান, যে সৈন্াদেব মধ্য- 
ভাগে নুর্ধেব গ্তায় শোভা পেত, যে পূর্বে সৈন্যদেৰ সঙ্গে ভাল কবে নুষ্ধ 
সমবে তোমাদেব সন্ধে যুদ্ধ কবেছে, ছুর্যোধনেব সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে 
যে নিজেব পশ্চাদভাগে আকর্ষণ কবে নিযে যেতে যেতে অত্যন্ত শোভ। 
পেত, বল ও পবাক্রমে যাব হ্যায় ভৃতলে কেউ ছিল না, যে বীববব 
নিজেব প্রাণ পণ বেখেও ভূমগ্ডলে সর্বদ! যশ উপার্জন কবেছে, সংগ্রামে 


৯৪ চবিত্রে বামাষণ মহাভাঁবত 


যে কখনও পশ্চাদপনবণ কবেনি এবং অনায়াসে মহৎ কার্য কৰতে 
সমর্থ সেই সত্য প্রতিজ্ঞ কর্ণ তোমাঁদেব ভ্রাতা ৷ তোমবা তাব উদ্দেশ্য 
তর্পণ কৰ। এই কর্ণ ভোমাদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান সর্ষে অংশে 
এই বীব আমাবই গর্ভে জন্মেছিল । 
জন্মের সঙ্দেই এই বীবেব শবীবে কবচ ও কুগুল শোভা পাচ্ছিল। 
“এই কর্ণ হূর্ষেবই স্যায় তেজন্বী ছিল। 
কাশীদাসী মহাভাবতে কুস্তী বলেছেন-_ 
কর্ণ মহাঁবীব হয আমাব নন্দন । 
নৃতৃপুত্র বলি যাবে বলিলে বচন ॥ 
কন্তা কালে জন্ম হৈল আমাব উদবে। 
রি হার সবিনারি। 


তাত 
পর্বেব বৃতীন্ত এই জানাই তোমাবে ॥ 
জোষ্ঠ সহোঁদব তব কর্ণ অন্গপতি। 
তাঁহাঁব তর্গণ কব ধর্ম নবপতি ॥ রী 
কুস্তীব এই আবেদন পাঠকদেব মন কেডে নেষ। কি ককণ, কি 
মর্মস্তদ ৷ এইভাবে কুস্তী সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রকাশ কবলেন কেবল 
মাত হাদযেব পবিভ্র আবেগে । যে সন্তানকে লোক লজ্জাব ভবে 
তিনি নদীতে বিসর্জন দিয়েছিলেন যাকে একটি দিনেব জন্য মাতৃন্নেহে 
সিগ্ধ কবেননি সমাজেব ভয়ে লজ্জায় দীর্ঘকাল চোখেব সামনে 
নিজেব পবিত্যক্ত সন্তানেব সঙ্গে নিজেব অপব সম্তানদেব বিবাঁদ 
দিনের পব দিন নীববে সম্হ করে আতঙ্কিত হযেছেন, এব ভয়াবহ 
পবিণতি চিন্তা কবে বুক কান্নায় ভেঙ্গে গেলেও ভীঁব মুখ ফোটেনি। 
জীবনেব পড়ন্ত বেলায় যে পবিত্যক্ত সন্তানেব প্রতি তিনি এত 
অন্তাষ আচরণ কবেছেন, বিন! অপবাধে যে শিশুকে তিনি তাব প্রকৃত 
মাতৃন্নেহ হতে বঞ্চিত কবেছেন, যে পুত্রেব পরিচয় অন্ত সন্তানদেব 
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রে গোপন বাখাষ তাবা তাকে হতা। কবেডেন- কল প্রকাৰ 
ও অন্রতাপে দগ্ধ হযে এত দিনের বে ভুঃল্হ বাথ! ভাল দৰে 
ঢেকে বেখেছিলেন, আজ তা (ভিন বর্ধসনক্ষে প্রবীশ দবে দিতে ছিব। 
কলেন না বা টান ঘন কোন বাঁধ যানলে। না। এই আত্বগ্ান 
গ্রবাঁশে ভীব কত- লজ্জা, বত াদ্দাচ। ফিল মীন্ুদের জাবনে 
কখনো কখনো! এনন দুহর্ত আগে খন মানুষ এমনিভাবে তাক অভি 
গোপন বাথা সবার সাধনে প্রকাশ কবে হালা হতে চাৰ এবং প্রকাশ 
কবতে বাধ্য হয় অন্য একটি গুকতর পবিস্থিভি নিবাবণেন জন্য । 
তেমনি নিজ কৃতকর্সেব কলে কুন্তী বর্ণকে হাবিষে দেই ব্যথার এদন 
ভাবে ভীবাক্তান্ত হবে পড়েছিলেন যে, কোন প্রকাবেই তা প্রকাশ না 
কবা পর্যন্ত ধেন সোবাস্তি পাচ্ছিলেন না । 
তীব এই আত্মপ্রকাশেব মধো মাতৃতেবই জঘ স্ুচিভ হবেছে। 
মাতৃতের ব্যথাব বীছে লজ্জী, ভ 271 
মা এখানে মহীবনী বপে দেখা দিবেছেন। তাই কুন্তীব এই 
ব্বীকাবোক্তিতে কলদ্বেদ কালিমাঁব চেঘে নাতৃতবেৰ গৌরব উজ্জল 
দ্ীপ্তিতে ফুটে উঠেছে । 
কুস্তীব কর্ণেব জন্ম বহহ্য গোপন কবাঁব কাঁবণে পঞ্চ পাণুবই 
কৃতকর্মে জন্য খুবই ছুঃখিত হলেন। যুধিষ্টিৰ কর্ণেব পবিবাবদেব 
আনিষে তাদেব সন্দে থেকে তাব পাবলৌকিক কর্ণ সম্পন্ন কবে 
বললেন, নিজেব জোর্ঠ ভাতার জন্ম বহস্ত না জেনে তাঁকে পাপী 
আমি নিহত কবিষেছি। 
অতো মনসি যদ গু ভ্্রীণীং তন্ন ভবিস্ততি॥ (ক্ত্রী) 
২৭২৯ 
--আঅতএব আজ হতে বমনীদেব মনে কোন কথাই গোঁপন 
থাকবে না। 


এই কথা। বলে যুর্ধিষিব গন্দাব জল হতে উঠে সমস্ত ভ্রাতীদেব সঙ্গে 
গঙ্গাতীবে উপস্থিত হলেন। : 


৯৬ চবিভ্রে বামাষণ মহাভাবত 


বুদ্ধান্তে সকলে বাঁজ্যে প্রত্যাগমন কবেন। ভ্রীতাদেব সঙ্গে 
যুধিষ্টিব ও কুস্তী ধৃতবাস্্র ও গান্ধাবীব সেবা কবতেন। তিনি নিজেব 
খুব ন্যায় গান্ধাবীব পৃবিচর্ষ! কবতেন। ( তথৈব কুত্তী গান্ধা্ধ্যাং 
গুকবৃত্তিমবতত ) 

এখানেও কুন্তীব উদাবতাব পৰিচয় পাওয়া যায়। যে ধুতরা 
তীব পুত্র ছর্যোধনেৰ সঙ্গে চক্রান্ত কবে তীদেব দগ্ধ কবে মাববাব 
ষডযন্ত্র কবেছিলেন, তাঁব সেই নিষ্ঠুৰ আঁচবণেব প্রতিশোধ না নিষে, 
তিনি তাদেব অনুগত থেকে তীদেব পবিচর্যা কৰে তাঁর মহত্েই 
পৰিচয় দিয়েছেন। 

পুত্র পৌত্রাদিব শোকে তিনি এত অভিভূত হয়েছিলেন যে 
ধৃতরাষট্র গান্ধাবী ও বিদ্বব যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন কবে অবশ্য 
যাত্রা কবলেন, কুস্তীও তাদেব অন্থুগমন কবলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে 
তিনি গান্ধাবীব হাত ধরে যেতে যেতে যুধিষটিবকে বললেন-- 

মহাবাজ, তুমি কখনও সহদেবেব উপবে অপ্রসন্ন হইও না । সে 
সর্বদা আমাৰ প্রতি ও তোমাব প্রতি ভক্তিমান। সংগ্রামে সে কখনো 
পলায়ন কৰে নাই। নিজেব ভাই কর্ণকেও তুমি সর্বদা মনে বাঁখবে। , 
কাবণ আমাৰ ছুরুদ্ধি বশতঃ সেই বীব যুদ্ধে নিহত হয়েছে। 

আয়সং হৃদয়ং নূনং মন্দায়! মম লুত্রক। 
যৎ কূর্ধ্যজমপত্থন্ত্যাঃ শতধা ন বিদীর্ধ্যতে ॥ (আশ্র) 
১৬১২ 

_ পুত্র" অভাঁগিনী আমাৰ হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহেব দ্বাৰা তৈবী । 
সেজন্যই আজ হৃর্য নন্দন কর্ণকে না দেখেও তা শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ 
হয়ে যাচ্ছে না। 

এ অবস্থায় আমি কি করতে পাবি? এটাই আমাৰ গুকতব 
দোষ যে, আমি তোমাঁদেব নিকট সূর্য পুত্র কর্ণেব পবিচয় দিইনি । তুমি 
ভাইদের সঙ্গে সর্বদা কর্ণেৰ উদ্দেস্তে উত্তম দান করবে। 


সর্বদা তুমি দ্রৌপদীবও প্রির কাজ কববে। ভীম, অন ও 
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নকুলকেও সর্বদা সনষ্ট বাখবে। আঁজ হতে কুককুলেব ভাব তোমার 
উপবেই পল । এখন আমি গান্ধাবীব সঙ্গে তপস্থিনী হবে বনে বাঁস 
কবব এবং নিজেব এই শ্বশ্রী ও শ্বশুবেব চবণ সেবা নিবত থাঁকব | 
(শ্বপ শ্বশুবযোঃ পাদান্‌ শুশীবন্তী বনে তৃহম্‌। ) 

কত্তীব সিদ্ধান্ত জানতে পেবে যুধিষ্িব ছুঃখিত চিন্তে উত্তব দিলেন 
যে তিনি কোন প্রকাবে জননীকে বনে ষেতে অনুমতি দিতে পাবেন 
না। পূর্বে ঘখন আমবা নগব হতে বাবে ছিলাম, তখন আপনি 
বিদুলাব কাহিনী দ্বাবা আমা ক্ষত্রিয ধর্মে পালনে উৎসাহ দিয়ে- 
ছিলেন। অতএব আজ আমাদেব ত্যাঁগ কবে বনে গমন কব আপনার 
উচিত নয। কৃষ্চেব মুখে আপনাঁব বিচাব শুনে আঁমি বহু বাজীকে 
নিহত কবে এই বাঁজ্য ফিবে পেয়েছি। 

কৌথাঘ আঁপনাব সেই বুদ্ধি, আব কোথায় আপনাব এই বর্তমান 
সিদ্ধান্ত? আঁমি আপনাব যে বিচাব শুনেছি, তদনুসাবে আমাদের 
কষত্রিষ ধর্ম পালন কববাব উপদেশ দিষে আপনি স্বং তা৷ হতে বিচ্যুত 
হতে ইচ্ছা কবছেন। 

আপনি আমাদেব আপনাব বধুদেব এবং এই বাজ্য ত্যাগ কৰে 
এখন সেই ছুর্গম বনে কিভাঁবে থাকবেন? অতএব আপনি আমাদেব 
সঙ্গে এই বাজ ভবনেই বাস ককন। 

যুধিষ্টিবেব কথা শুনে কুস্তীব ছু নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠল। 
তবু তিনি চলতে লাগলেন। তখন ভীম বললেন, মা, যখন পুত্রদেব 
দ্বাবা বিজিত এই বাজ্য ভোগ কববাব স্থুযোগ এলো! এবং বাজবর্ম 
পাঁলনেব সময এলো, তখন আপনাব এইবপ বুদ্ধি কিভাবে হুল? 
যদি আপনি এপ কববেন, তবে কেন আপনি পৃথিবীব বাজাদেব 
নিহত করালেন? আপনি কেন আমাদেব ত্যাগ করে বনে যাচ্ছেন? 
যদি আপনি বনবাদই কববেন, তবে আপনি আমাদেব এবং ছঃখ 
শৌক-মগ্ন এই ছুই মাত্রী নন্দনকে বাল্যাবস্থার বন হতে কেন নগবে 


এনেছিলেন? , আপনি প্রসন্ন হোন। আপনি আমাদেব ত্যাগ কৰে 
চ, বাঁ. ম. (৬ষ্ঠ )--৭ 


৯৮ চরিত্রে বামাঁষণ মহাঁভাবত 


বনে যাবেন নাঁ। বলেব দাবা অঞ্জিত যুধিষিবেব এই বাঁজলক্মীকে 
আপনি উপভোগ ককন। 

কুস্তী মাতৃভত্ত পুত্রদেব অন্ুবোধ বক্ষা কবলেন না। দ্রৌপদী, 
স্রাব কান্নীও তীকে ফেবাঁতে পাবল না। তিনি স্থিব নিশ্চঘ 
হয়েই ক্রন্দনবত পুত্রদেব মুখেব দিকে তাঁকিযে বনে গেলেন । পুণ্রবা 
নিজেদেব সেবকবৃন্দ ও অস্তঃপুবেব বমণীদেব সঙ্গে সঙ্গে তাব পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গেলে, তিনি পুত্রদদের বললেন 

পাঙুনন্দন, তুমি যা বললে তা সত্য । পূর্বে তোঁমবা নান! বকম 
কষ্ট ভোগ কবে ছূর্বল হয়েছিলে; সেজন্য আমি তোমাদেব যুদ্ধেব জন্য 
উৎসাহিত করেছিলাম । 

পাশ! খেলায় তোঁমাদেব বাঁজ্য অপহবণ কব হয়েছিল । তোমব! 
সুখ হতে বঞ্চিত হয়েছিলে এবং তোমীবই বন্ধু বান্ধবরা তোমাকে 
তিবস্কাব কবছিল, সেজন্য আমি তোমাঁকে যুদ্ধেব জন্য উৎসাহ 
দিষেছিলাম। 

কথং পাণ্ডোন নশ্যেত সন্ততিঃ পুকর্ষষভাঃ। 
যশশ্চ বে ন নশ্যেত ইতি চোদ্র্ষণং কৃতম্‌ ॥ (আশ্র) ১৭।৩ 

-_পুকষ শ্রেষ্ঠগণ, আমি চেয়েছিলাম যে পাঁগুব সন্তানরা যেন 
কোন প্রকাবেই বিনষ্ট না হয়, এবং তোমাদেব যশও যাতে নষ্ট হতে 
না পাবে, সেই কীবণে আমি তোঁমাঁদেব যুদ্ধে উৎসাহিত কবেছিলাম। 

তোমবা সকলে ইন্দ্র স্তায শক্তিশালী ও দেবতাব ম্যায় পবাক্রম- 
শালী হয়েও যাতে তোমাদেব জীবিকাঁৰ জন্য অন্তেব যুখাপেক্ষী হতে 
না হয়, সেজন্য আমি সেই সব করেছিলাম । 

তুমি ধর্মাত্বাদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রের গ্যাঁষ খশবর্ধশালী বাজ! 
হয়েও পুনবাঁষ যাতে বনবাসেব কষ্ট ভোগ না! কব এই উদ্দেস্তেই আঁমি 
তোমাকে যুদ্ধেব জন্য উৎসাহিত কবেছিলাম। 

দশহাজাব হাতীব ন্যায় পবাক্রমশালী ও বিখ্যাত বলশালী ভীম 
যেন পরাজিত না৷ হয়, তাই আমি যুদ্ধে উৎসাহ দিয়েছিলাম । 


কৌশল্যা ও কুত্তী ৪৯ 


ইন্দ্রেব ন্যা পবাক্রমশীলী অর্গুন যাতে দূর্বল ন| হযে পডে 
সেজন্য আমি যুদ্ধেব উৎসাহ দিয়েছিলাম । 

নকুল সহদেব ঘাঁতে ক্ষুর্ী কষ্টভৌগ না কবে সেভন্য আমি 
তোমাকে উৎসাহ 'দযেছিলাম। 

দ্রৌপদী যাতে নভামধ্ো পুননাষ বৃথা অপনানিতা। না হয, এই 
উদ্দেস্টে সেই কীজ কবেছিলান । 

ভীম, তোমাদেবক সকলেব সামনে কম্পিত। পাশা খেলায় 
পবাঁজিতা৷ বজন্বল। ও নির্দোষ অদ্দযুক্ত ভ্রৌপদীকে ছুশোসন সৃর্থতা- 
বশতঃ যখন দাসীব ন্যাব আকর্ষণ কবেছিল তখনই আমাৰ মনে 
হযেছিল, এই কুলেব পবাঁজয নিশ্চত। আমাব শ্বশুবাদি সমস্ত 
কৌবববা, তখন নীববে বসেছিলেন এবং দ্রৌপদী আঁত্ববক্ষাৰ জন্য 
কৃষ্ণকে শ্মবণ কবে বিলাপ কবছিল। পাগী ছুশীসন যখন আমীব এই 
বধূব কেশীকর্ষণ কবছিল, তখনই আমি ছুঃখিত হযেছিলাম । আঁমি 
সেই সমব হতে তৌমীদেব তেজ বৃদ্ধিব জন্য বিছুলাব নীতিবাঁকা দ্বাবা 
উৎসাহিত কবেছিলাম । আমাৰ ও পারব পুত্রদেব পবই ঘাতে এই 
বাঁজবংশ কোন প্রকাবে নষ্ট না হব সেজন্য আঁমি তৌমাঁব উৎসাহ 
বৃদ্ধি কবছিলাম। 

ন তম্য পুত্রাঃ পৌত্রা বা ক্ষতবংশস্ত পাথিব। 
লভন্তে স্ুকৃতাল্লোকান্‌ যম্মাদ্‌ বংশঃ প্রণশ্তি ॥ 
(আশ্র) ১৭১৬ 

_যাঁৰ বংশ নষ্ট হযে গেছে, সেই বংশেব পুত্র বা পৌত্রগণ পুণা 
লোক পাঁধ না। কাবণ সেই বংশও নষ্ট হযে যাঁষ। 

আম পূর্বে নিজেব স্বামী মহীবাজ পাঁডুব বিশীল বাজ্যেব স্তুখ- 
ভোগ কবেছি, মহাদান কবেছি এবং যজ্ঞে বিধি-অনুসাঁবে সৌম 
গাঁনও কবেছি। 

আমি নিজেব লাভেব জন্য কৃষ্ণকে পাঠাইনি। বিছলাব কাহিনী 
আমি তোমাদেব সকলেব বক্ষাব উদ্দেশ্তেই শুনিষেছিলাম। পুত্রগণ, 


১০০ চবিত্রে বামাষণ মহাভারত 


আমি পুত্রজিত বাজ্যেব ফল ভোগ কবতে চাই না । আমি তপন্তাব' 
ঘাব! পুণ্যময় পতিলোকে যেতে চাই। (পতিলোকানহং পুণ্যান্‌ 
কামবে তপসা বিভো।) এখন আমি নিজেব এই বনবাসী স্বশ্রী- 
শ্বশুবেব সেবা! করে তপস্তাব ছাব! এই দেহকে শু কবব। 

তুমি ভীমদেব সঙ্গে প্রত্যাবর্তন কব। ধর্মে তোমাঁৰ মতি থাকুক 
এবং তোমাঁব হৃদয় উদার হোকৃ। 

কুস্তীব কথা শুনে পাঁওববা লঙ্জিত হলেন এবং ভ্রৌপদীৰ সঙ্গে 
সেস্থান হতে ফিবে গেলেন। কুস্তীকে বনবাসেব জন্য উদ্যত দেখে 
অন্তঃপুববাঁসী স্ত্রী পুকষ সকলেই কাদতে লাগলেন। তখন পাঁওববা 
ভীদেব কানায় কুস্তীকে বনবাঁষ হতে নিবৃত্ত কববাঁব জন্ ধৃতবাস্টরকে 
অন্ধুবোধ কবেন। ধূতবাষ্ট্র গান্ধাবী ও বিছুবকে বললেন ভাব! 
যেন কুন্তীকে বনবাস হতে নিবৃত্ত কবেন। তিনি বললেন যুধিষ্টি 
ঠিকই বলেছে। পুত্রদেব এই বিশাল বাজ এঙ্বর্য ছেডে এবং 
পুত্রদেব ছেডে কোন মহিলা! মূর্ধেব মত ছূর্গম বনে যায়? ইনি বাজ্যে 
বাস কবেও তপস্তা কবতে পাঁবেন এবং মহান দান ত্রতেব অনুষ্ঠানও 
কবতে পাঁবেন। কুভ্তীব েব! শুর্রীধায় অত্যন্ত সন্তষ্ট হয়েছি। 
অতএব কুন্তী যেন গৃহে প্রত্যাগমন কবেন। ধৃতবান্ট্রেব কথা শুনে 
গাঁন্ধাবী কুস্তীকে গৃহে ফিবে যেতে বললেন । 

কিন্তু ধর্মপবাবণ? কুন্তী বনে বাস কববাব জন্ত সঙ্কল্প নিয়েছিলেন । 
সেইজন্য গান্ধাবী ভাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন কবাতে পাঁবলেন না । 
কুম্তীব এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানতে পেবে পাঁগুববা নিবাশ হযে 
প্রত্যাবর্তন কবলেন। কুককুলেব সমস্ত স্ত্রী! তীব জন্য উচ্চৈঃম্ঘবে 
কাদতে লাগলেন ৷ 

কুস্তীকে যে সকলে কত ভালবাসতে এইটি তাঁর অন্তম প্রমাণ । 

অতঃপব কুভ্তী ধৃতবাষ্টর, বিদ্রব ও গান্ধাবীব সঙ্গে বন গমন কবেন। 
ধৃতবা্টর, কুশেৰ শষ্যায় শন কবতেন। ভাব পার্থেই গান্ধাবীব শধ্যা। 
গান্ধারীৰ নিকটেই ব্রতচাবিদী কুত্তী কুশাসনে শয়ন কবতেন এবং 


কৌশল্যা ও কৃতী ১০১ 


তাঁতেই তিনি আনন্দ পেতেন । 

বন্ধল ও মৃগচর্গ পবে কুভ্তী গান্ধাবী ও ধৃতরাষ্ট্রেব হ্যা ব্রত 
পালন কৰতেন। গান্ধাবী ও কুস্তী ঈন্দ্রিদেন নিজেব অপীনে বেখে 
মন, বাক্য, কর্ম ও নেত্রেব দ্বাবাও উত্তম তপস্তাব ব্যাপূত ছিলেন। 

সেখানে ধৃতবাস্ট্রের সঙ্গে দেখ। কববাব জন্য নাবদ, পর্বত, নহাতপন্থী 

দেবল, পিব্যাদেব সঙ্গে মহবি ব্যানদেব এবং অন্যান্ত সিদ্ধ মণীবা ও শ্রেষ্ঠ 
মনিব আসলেন। এঁদেন সঙ্গে পবন ধর্ম বৃদ্ধ বাজি শতযৃূপও 
উপস্থিত ছিলেন। 

কুন্তী তীদেব সকলেব বথাযোগ্য পুজো। কবলেন। সেই সব খবি- 
গণও কুন্তীব দেবাঁধ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। 

নাঁবদ ধৃতবাস্্রীদিব তপস্তাঁৰ ফল সম্বন্ধে জানালেন থে ধূতবাষ্ 
তপন্তাব শেবে তেজসম্পন্ন হবে গান্ধাবীব স্দে সেই নহাতাদেব গতি 
লাভ কববেন। তিনি কুস্তীব সম্বন্ধে বলেছিলেন 


তব শুশ্ীবব! চৈব গাদ্ধার্যাশ্চ বশস্থিণী। 
ভরি সলোকভামেব! গমিস্যতি বধুস্তব ॥ ( আঁশ্র ) 
২০1১৮ 
-তোমাব ও গান্ধাবীৰ সেবাঁব দ্বাবা৷ তোমাব এই যশম্িনী বধূ 
ফুধিটিবেব জননী কুন্তী নিজেব পতিলোকে গমন কববে। 


কুস্তী যে ঘথার্থ ই ধর্শপবারণা, সেবাত্রতী মহিল। ছিলেন উপবি 
উক্ত অভিমত থেকে ত। প্রমাণিত হয । 

কুস্তীব জন্য পাঁগুববা চিন্তিত হলেন। তিনি বনে অত্যন্ত ছূর্বল 
হয়ে পড়েছেন। তিনি কিভাবে বৃদ্ধ ধৃতবাষ্টর ও গান্ধাবীব সেব। 
কবছেন? হিংস্র জন্ত পবিবৃত বনে আশ্রয়হীন ও পুত্রহীন বাজী 
সতবা্ট্ী পত্ধীৰ সঙ্গে একা কিভাবে বাঁস কবছেন? এইসব চিন্তা কৰে 
ভাবা উদ্বিগ্ন হলেন এবং তাদেব দেখবাব জন্য বনে যাবেন স্থিৰ 
কবলেন। 


কুস্তীব,প্রিয় সন্তান সহদেব যুধিিবেব এই সিদ্ধান্তে সন্তষ্ট হযে 


১০২ চবিত্রে বামাষণ মহাভারত 


তাঁকে বললেন--আপনি তপোবনে যাঁবার জন্য উৎস্থক হয়েছেন, এটা 
অত্যস্ত আনন্দের কথা । আঁমি আপনার গৌববেব কথা স্মবণ করে 
বনে যাঁবাঁব কথ! স্মরণ কবে বনে যাঁবাঁব কথা স্পষ্ট বলতে পারছিলাম 
না। আজ সৌভাগ্যবশতঃ সেই স্ুযৌগ এসেছে। সৌভাগ্যবশতঃ 
আমি তপোবতা৷ মাতা! কুস্তীকে দেখতে পাঁব। তাপস বেশী জননীব 
মস্তকে জটা এবং কুশ ও কাশের আসনে শয়নে তীব দেহ ক্ষত বিক্ষত 
হয়েছে। (জটিলাং তাঁপসীং বৃদ্ধাং কুশ-কাশ পবিক্ষতাম্‌।) যিনি 
রাজ-অন্তঃপুব ও প্রাসাদে পালিত হয়েছেন, অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী 
ছিলেন, সেই মাতা কুস্তী এখন পবিশ্রীস্ত হয়ে অত্যন্ত ছুঃখ ভোগ 
কবছেন। আমি কখন তীকে দেখব? মান্গুষদেব গতি নিশ্চয়ই 
অনিত্য, যাব জন্য বাঁজকন্তা। কুস্তী সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে বনে বাস 
কবছেন। ( অনিত্যাঃ খলু মত্যানাঃ গতযে। ভবতর্ধভ |) 

সহদেবেব কথ। শুনে মহারাণী ত্রৌপদী যুধিষঠিবকে অভিনন্দিত কবে 
তীকে প্রসন্ন কবে বললেন-_ 

আমি কবে শাশুড়ী কুস্তী দেবীকে দেখবো ? ভি 
জীবিত আছেন? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে তাকে আজ দেখে 
আমি অত্যন্ত প্রসনত। লাভ কবব। তোমাব বুদ্ধি সর্বদা এরূপই 
থাকুক। তোমাব মন ধর্মেই বমণ ককক। কাঁবণ আজ তুমি 
আমাদেব মাতা কুস্তীকে দেখিয়ে অত্যন্ত কল্যাঁণভাগী কববে। 
অন্তঃপুবেব সব বধূই বনে যাঁবাব জন্য উদগ্রীব । ভাবা সকলেই 
কুত্তী দেবী, গাঁ্ধবী দেবী ও শ্বশুবকে দেখতে অভিলাষী হয়েছে । 

দ্রৌপদীব কথা শুনে যুধিিব সব সেনাপতিদের আনিয়ে এই 
কথা বললেন”তোমবা সকলে বহু রথ, হস্তী ও অস্থে 
সুসজ্জিত সৈ্য বাহিনীকে গমন কবাও। আমি বনবাসী মহাবাজ 
সৃতবাস্ট্রকে দেখবার জন্য যাব। এব পব বাঁজা রমনীদেব বক্ষা কার্ষে 
নিযুক্ত অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা! দ্রিলেন_-তোমবা সকলে আঁমাদেব নানা 
প্রকাৰ বাহন ও শিবিকা গুলি সহত্র সংখ্যায় সজ্জিত কব। 


কৌশল্যা ও কুস্তী ১০৩ 


প্রয়োজনীয ভ্রব্য সস্তাবে পূর্ণ যান, বাজাব, দোকান, ধনাগাব, কাঁবীগব, 
ও কোধাধ্যক্ষ-_ এই সবই কুকক্ষেত্র আশ্রমেব দিকে গমন ককক। 

নগববাসীদেব মধ্যে যাবা মহাবাজকে দেখতে চায়, তাঁবা অনাৃত 
হয়ে স্ুবক্ষিত ভাবে গমন ককক। পাকশাঁলায় অধ্যক্ষগণ এবং বানাব 
আবশ্যক সামগ্রী সমূহ এবং নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পদার্থ আমাব 
যাঁনবাহনেব দ্বাব। বহন কবিযে নিষে চল । 

নগবে এই ঘোবণ! কবিয়ে দাও ঘে আগামী কাল প্রাতে যাত্রা কৰা 
হবে, সেজন্য যাবা যীবে, তাঁবা ঘেন বিলম্ব না৷ কবে । পথে আমাদেব 
বাস কববাব জন্য আজই নানা প্রকাব গৃহ প্রস্তুত কবিষে বাখ। 

এই আদেশ দিবে প্রভাত হতেই নিজেব ভ্রাতা অন্যান্য পাগুবদেব 
সঙ্গে বাজ। বুধিিব স্ত্রী ও বৃদ্ধদেব নিযে নগব হতে বেব হুলেন। 
তঃপব পাণুবব। পুববাসিদেব ও কুকবংশেব স্ত্রীদেব নিষে আশ্রমেব 
থেকে দূবেই যানবাহন হতে নেমে পদব্রজে আসলেন । ধৃতবাস্ট্রেব 
এই পবিত্র আশ্রম মনুত্য শূন্য ছিল। এই আশ্রমে সব দিক দিয়ে 
মুগয়া বিচবণ কবছিল এবং কলাব সুন্দৰ উদ্ভান এই আশ্রমে 
শোভ। বর্ধন কবছিল। পাগুবব! যেই সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত 
হলেন, তখনই সে স্থানে নিয়ম পূর্বক ব্রত পাঁলনকাবী বহু সংখ্যক 
তপন্বী কৌতুহলবশতঃ সমাগত পাঁওবদেব দেখবা জন্য আসলেন । 

যুধিষ্টিব তখন ভাদেব প্রণাম কবে অশ্রুসিক্ত কে জিজ্ঞেস কবলেন 
কুকবংশেব পালক আমাদেব জ্যেষ্ঠ পিত! এখন কোথায় গেছেন ? 

তীবা উত্তবে বললেন, তীবা৷ যমুনায স্ীন কববাব জন্য পুষ্প 
আনবাব জন্য এবং কলসীতে জল আনবাব জন্য গিয়েছেন। 

এই খবব পেয়ে পাগুববা। সকলে পদরব্রজে যমুনাব তীবেব দিকে 
গেলেন। কিছু দূব যেতেই তীবা! তাঁদেব সকলকে আসতে 
দেখলেন। 

সহদেব অতি ভ্রত কুস্তী যেখানে ছিলেন, সেখাঁনে গিয়ে তাব 
চরণে পড়ে উচ্েঃস্ববে কীদতে লাঁগলেন। তীকে দেখে কুন্তীব মুখও 


১০৪ চবিত্রে বামাযণ মহাভাঁবত 


চোঁখ জলে ভবে গেল। তিনি দুই হাতে পুত্রকে তুলে আলিঙ্গন 
কবে গান্ধাবীকে বললেন-- 

দিদি, সহদেব আপনাব সেবা! কববাঁব জন্য উপস্থিত হয়েছে। 
তাঁবপব বাজ যুধিষ্ঠিব, ভীম, অন ও নকুলকে দেখে তাঁদেব নিকট 
গেলেন। 

পুত্রহীনা গান্ধাবী যাতে পুনবায় পুত্রশোকে ব্যথিত না৷ হন, এই জন্তাই 
তিনি সহদেব গীল্ধীবীব সেবা কবতে এসেছে বলে তীাব শোকার্ত 
অস্তবে সাম্বনাব প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন । এখানে কুস্তী দেবীব উপস্থিত 
দুদ্ধিব ও মনেব প্রসাবতাঁর পবিচষ পাওয়া ঘাঁয়। 

তিনি পুত্রহীন দম্পতীকে ধবে নিষে যাঁচ্ছিলেন। তাকে 
দেখেই পাঁগ্ুবব! ভাব পাঁয়ে পডলেন। অতঃপব ভাবা ধৃতবাষ্র, 
গান্ধাবী ও কুন্তীকে প্রণাম করলেন । কুম্তীব সান্বনায় পাগুবব! কিছুটা 
আশ্বস্ত হয়ে তাঁদেব সকলেব হাতি হতে জলপূর্ণ কলস নিজেবাই 
নিলেন। 

অতঃপর দ্রৌপদী ও অন্যান্য কুলবধুব1 গান্ধাবী, কুস্তী ও বাজ! 
খুতবাষ্ট্রকে প্রণাম কবলেন এবং তীবাঁও তাদেব সকলকে আশীর্বাদ কবে 
আনন্দিত হছলেন। তাবপব সকলে আশ্রমে উপস্থিত হলেন । 

যুধিষ্টিবা৷ খাবিদেব আশ্রম দেখলেন । সেখানে কলস প্রভৃতি দীন 
কবেন। তাঁবপব তীবা ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট এসে বসলেন ৷ তাঁদেব 
সকলেব সমীপে খধিদেব সঙ্গে মহষি বেদব্যাঁসও আসলেন । 

মৃত বাহ্ধবদেব শৌকে ধৃতবাষ্ট্র ছুঃখিত। তিনি গান্ধাবী ও কুত্তী 
দেবীব সঙ্গে মৃত পুত্রদেব দর্শনেচ্ছু হয়ে বাসদেবেব সকাশে এ অভিলাষ 
ব্যক্ত কবেন। 

মৃত আত্মীয় বন্ধুদেব শোঁকে ধৃতবাষ্ট্রেব বিলাপ শুনে গান্ধাবীব 
নতুন কবে শোক দেখা! দিল। কুন্তী, দ্রৌপদী, স্ুভদ্র৷ ও কুরুবাজেব 
পুত্র বধুবাও যেন পুনবায় নতুন কবে শৌকাভিভূত হলেন। গান্ধাবী 
ব্যাসদেবেৰ সামনে কৃতারঞ্লি হয়ে বললেন-_ 


কৌশল্যা ও কুভ্তী ১০৫ 


মহাঁবাজেব মৃত পুত্রদেব জন্য শৌক'কবতে কবতে আমাদেব আজ 
যৌল বছৰ কেটে গেল, তবুও আজ পর্যন্ত তীব শান্তি লাভ হল না 
মহাবাজ ধৃতবাষ্ট পুত্রশোকে সর্বদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেন। সাবা! 
বাত্রিতে কখনও নিদ্রা যান না। আপনি নিজে তপৌবলে আজ 
সর্বপ্রকার লোক সৃষ্টি কবতে পাবেন। স্থৃতবাং এই বাজাঁব সঙ্গে 
তার পবলোকগত পুত্রদেব সাঁক্ষাৎকাঁব ঘটান। 
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষণ যে আমাৰ অব পুত্রবধূদেব চেয়ে অধিক প্রিয় । 
সেই ছুঃখী বধূব ভ্রীতা ও পুত্রগণ সকলেই নিহত হওয়ায় অত্যন্ত 
শৌঁকার্ত। স্ুভদ্রা নিজেব একমাত্র পুত্র অভিমন্থাব বধে ছুঃখত হযে 
অত্যন্ত শোকমগ্া বয়েছে, ভূবিশ্রবাব পত্রীও স্বামী ভূবিশ্রবা৷ পিতা ও 
বশ্তব বাহিক ও সোমদত্বব মৃত্যুতে শৌকাগুত। 
আপনাৰ প্রসাদে এই মহাঁবাজ, আমি ও আপনাব বধূ কুত্তী 
আমব সকলে যাঁতে শৌকশৃন্ হতে পাবি, একপ ককণা ককন। 
যখন গীঁ্ধীবী এই কথ! বললেন, তখন ত্রত পালনে ক্ষীন! কু্তী 
'দেবী ভাব মৃত তেজসথী পুত্র কর্ণকে স্মরণ কবলেন। ব্যাসদেব কুন্তীকে 
দেখে ছঃখ ভাঁবা্রান্ত কুস্তীকে বললেন, ভৌমাঁব যদি কিছু বলবার 
থাকে তোমার মনে বদি কোন বাসনা থাকে, তবে তুমি তা সবই 
প্রকাশ কব । 
তখন কু্তী নত মস্তকে শ্বশুব ব্যাদদেবকে প্রণাম কবে লজ্জিত 
বদনে নিজেব পুবাণে! গুপ্ত বহস্ত প্রকাশ কবলেন। 
কাশীদাসী মহাভাবতে গান্ধাবীব ব্যাসদেবেব নিকট প্রার্থন! শুনে 
কুস্তাও করোড়ে শ্বশুবেব কাছে বর্ণৰ জন্ম বৃতীস্ত বিবৃত কবে 
বললেন-- 
মম মনক্ষাম সিদ্ধি কব মুনিবব ॥ 
কর্ণ পুত্র নযনে দেখিব একবাঁব। 
অভিমন্থ্য ঘটোৎকচ পৌত্রাদি আর ॥ 


পট 


১০৬ চবিত্রে রামাষণ মহাঁভাবত 


হৃদয়ের গেল মৌব তবে দূব হয়॥ (আশ্র) 
্বশুবেব নিকট নিজেব লঙ্ঘাব কাহিনী প্রকাশ কবতে তিনি কুষ্ঠ 
বোধ কবেননি ৷ তার মাতৃত্েব শোঁকে সামাজিক ভয়, লঙ্জা, সঞ্ধোচ 
সব ডুবে গেল। 
কুন্তীব কথ! শুনে ব্যাসদেব বললেন, তুমি যা কিছু বললে, তা৷ 
সমস্তই সত্য এবং তা একপই হবাব ছিল। (সাধু সর্বমিদং 
ভাব্যমেবমেতদ্‌ থাথ মাম্‌) এতে তোমাঁব কোনও অপরাধ নেই, কাব 
সেই সময় তুমিও কুমাবী বালিকা ছিলে । দেবতাবা অপিমাদি এইর্ষ 
সম্পন্ন । অতএব তাবা অন্যের শবীবে প্রবেশ কবতে পাবেন। 
সম্তি দেবনিকারাশ্চ সঙ্বল্াজ্জনয়স্ত যে। 
বাচ দৃষ্ট্যা তথা স্পর্শাৎ সংঘর্ষেশেভি পঞ্চধা ॥ (আশ্র) 
৩০২২ 
-_এবপ বহু দেবতা আছেন ধাব! সঙ্বল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শও সমাগম-- 
এই গঁচ প্রকাবে পুত্র উৎপন্ন কবে থাকেন। 
কুস্তি, দেবধর্মেব দ্বাবা৷ মনুম্ত ধর্ম দূষিত হয় নাঁ_এটা তুমি জেনে ।' 
এখন তোমাৰ মনেব চিন্তা দূব কর। 
বলবানদের সব কিছুই সত্য! বলবানদেব সব কাজই পবিত্র। 
বলবানদেব সমস্ত কাজই পবিত্র। বলবানদের পব কিছুই ধর্ম ও 
বলবানেব সব বস্তুই নিজন্ব। 
দর্বং বলবতাঁং পথ্যং সর্বং বলবতীং শুচি। 
সর্বং বলবতাং ধর্মং সর্বং বলবভীং স্বক্ষমূ॥ (আশ্র) ৩০২৪ 
ব্যাসদেবেব বথায় এটাই বৌবা৷ যাচ্ছে ষে কর্ণর জন্ম এই ভাবেই 
হবাব ছিল। কুস্তীৰ মনে এই গোপন লঙ্জাব কোন কাৰণ নেই-_ 
তা ব্যাসদেব, দেবধর্ম ও মনুষ্য বর্মেব মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 
যথার্থই কর্ণব এইবপ জন্ম ব্যতীত--কুস্তী চবিত্রে কোথাও কোন কলঙ্ক 
নেই। ব্যাঁসদেব জীবনেব শেষ পর্বে কুম্তী দেবীব সাবা জীবনেব জালা” 
জুড়িবে দিলেন । 


কৌশল্য। ও কুত্তী ১৭ 


অতঃপব ব্যাসদেব ধৃতবাষ্টর প্রভৃতিব পূর্ব জন্মেব কথা শোনালেন: 
€ ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য ) এবং তাঁব কথায় সকলে গঙ্গাতীবে গেলেন। 
সেখানে তাৰ! যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত প্রষজন ও বাঁন্ধবদেব দেখতে পাঁবেন 
বললেন। 

পবিত্র ও একাগ্র চিত্ত হয়ে পাগুববা ধৃতবাষ্্ী ও খষিদেব সঙ্গে 
ব্যাসদেবেব নিকট গিয়ে বসলেন। কুককুলেব শ্ত্রীবাও একত্রে 
গান্ধাবীব পাঁশে বসলেন। নগব ও জনপদবাসী অন্যান্ত সকলে 
বযসানুসাবে যথাযথ স্থাঁনে বসলেন। 

তাবপব ব্যাসদেব ভাগীবথীব পবিভ্র জলে প্রবেশ কবে পাঁগুব ও 
কৌবব পক্ষেব সমস্ত লোককে আহ্বান কবলেন। অতঃপব জলেব 
মধ্য হতে কৌবব ও পাণ্ডব পক্ষেব সৈহ্যদেব পূর্বের ন্যাষ ভয়ঙ্কব শব্দ 
উঠল। তাবপব ভীন্ম ও দ্রোণাদি সমস্ত বাঁজাবা নিজ নিজ সৈন্ত 
বাহিনী সহ সহত্র সহত্র সংখ্যা উজ্জল শবীবে সেই জল হতে 
উঠলেন। যে বীবেব যেবপ বেশ যেবপ ধ্বজ ও যেবপ বাহন ছিল' 
তাব। যেভাবে ছিলেন সেভাবে যুক্ত থেকে দেখা! দিলেন । 

সেই সময় ব্যাসদেরব প্রসন্ন হয়ে নিজেব তপৌবলে ধৃতবাষ্্রকে দিব্য 
নেত্র দান কবলেন। গান্ধাবীও দিব্য জ্ঞীনবলসম্পন্না হলেন । তীঁবা' 
উভযেই যুদ্ধে নিহত পুত্রদেব ও আত্মীয়দেব দেখলেন। উপস্থিত 
সকলেই সেই অদ্ভুত অচিন্তনীয ও বোমাঞ্চকব দৃশ্য দেখলেন । 

পবলোক হতে আগত ব্যক্তিব1 বাগ ছেষহীন হযে পবস্পবেব সঙ্গে 
মিলিত হলেন এবং বাত্রি শেষে গুনবাঁষ অদৃষ্ঠ হলেন । 
মৃত পুত্রদেব ও আত্মীযদেব দেখে ধৃতবাস্ট্রেব ছুঃখ শোক দুব হল। 
তাবপব তিনি পুনবায় নিজ আশ্রমে ফিবে এলেন। অন্যান্য মহিবা 
ও লোকেবা ধৃতবান্ট্রেব অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ অভিষ্ট- স্থানে চলে 
গেলেন । পাঁগুববাও সকলে ধৃতবাস্ট্রেব অনুগমন কবলেন। ব্যাসদেবও 
আশ্রমে আসলেন। অতঃপব ব্যাসদেবেব আজ্ঞায় ধৃতবাস্ট্র পাঁগুবদেব ' 
রাজ্যে প্রত্যাগমনেব জন্য বললেন । 


১০৮ চবিভ্রে বাষাঁষণ মহাভাবত 


যুধিষ্টিব তখন ধুতবাস্ট্রকে বললেন-মহাঁবাঁজ, আপনি আমাকে 
ত্যাগ কববেন না। কাবণ আঁমি সম্পূর্ণ নিবপবাঁধ, আমা ভ্রীতীব! ও 
সেবকরা ইচ্ছা হলে বাঁজ্যে ফিবে যাক । কিন্তু আমি নিয়ম ও ব্রত 
- পাঁলন কবতে কবতে আঁপনাব এবং ছুই মাঁতাঁব সেবা কবব | 

এই কথ শুনে গান্ধাবী বললেন-পুত্র, এপ কথা বলো নাঁ। 
আমি ঘা বলছি, তা৷ শোন, সমস্ত কুরুবংশ আজ তোমাব অধীনে । 
আমাৰ শ্বশুবেব পিগুও তোঁমাবই উপব অপিত। অতএব তুমি যাঁও। 
তুমি আমাদেব জন্য অনেক কবেছো।। তুমি আমাদেব সম্পূর্ণ বপে 
সেবা! শুশ্রা! কবেছ। এই সময় মহাঁবাজ যা বলেছেন, তা কব। 
কাবণ পিতাঁৰ বাক্য পালন কব! ভোমাব কর্তব্য । 

গান্ধাবী এই কথ! বললে, যুধিষিব সাঁক্রনয়নে বোঁকগ্যমানা জননী 
কুত্তীকে বললেন-_মাঁ, বাঁজা ও মাতা! গান্ধাবী আমাকে বাঁজধানীতে 
যেতে আদেশ কবেছেন। কিন্তু আমাব মন আপনাব জন্য ব্যাকুল হয়ে 
বয়েছে। যাঁবাব কথা শুনেই আমি ছুখিঃত হয়ে পড়ছি। সুতবাং 
আমি এই অবস্থায় কিভাবে যাব? আঁমি আপনাব তপস্যায় বিদ্ব 
স্্টি কৃবতে চাঁই না। কাবণ তপদ্যা! হতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। তপস্যা 
কবলে পবম ব্রহ্ম পবমাত্মীকেও লাভ কবা যা। আমাব মনও এখন 
পূর্বেব ন্যায় বাজকার্ষে আসক্ত থাকতে ইচ্ছুক নয়। সর্বতোভাবে 
তপস্তাতেই সে অন্ুবক্ত আছে। এই সমগ্র পৃথিবী এখন আমাব কাছে 
শূন্য । আমাব বান্ধববা নিহত হয়েছে, এখন আমাব নিকট আৰ 
ূর্বেব ন্যায় সৈন্য বলও নেই। 

আমি এখন ধর্ম সম্পাদন কবতে চাই, ধনেব জন্য নয। আপনি 
আমাদেব সকলকে কল্যাণময়ী দৃষ্টিতে দেখুন । কারণ আপনাব দর্শন 
আমাঁদেব এখন দুর্লভ । বাঁজা ধৃতবাষ্ট্র অত্যন্ত কঠোব ও অসহা তপস্তা 
আবন্ত কববেন। 

একথা শুনে সহদেব তৃত্রপূর্ণ স্ববে যুধিষটিবকে বললেন, আঁমি 
.জননীকে ছেডে যেতে চাই নাঁ। আপনি শীত প্রত্যাবর্তন ককন । আমি 


কৌশল্যা ও কুন্তী ১০৭ 


এখাঁনে থেকেই তপন্তা কবব। আ'ম মহাবাজ ও ছুই মাতাব চবণ 
সেবাতেই অন্বক্ত থাকতে ইচ্ছুক । 

সহদেবেব জননীব প্রতি এই যে আকর্ষণ ভাব থেকেই উপলব্ধি হব 
সপত্বী পুত্রেব প্রতি কুস্তীব কতট। অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। যাব জন্য 
সহদেব তাকে এতটা ভালবাসতেন । 

উত্তবে কুন্তী সহদেবকে আলিঙ্গন কবে বললেন, পুত্র, এবপ কথা! 
বল না। তুমি আমাব কথা শোন এবং এখান থেকে গৃহে ঘাঁও। 
পুত্রগণ তোমাদেব পথ মঙ্গলময় হোক এবং তোমবা সর্বদা সুস্থ 
থেকো । (আগম। যঃ শিবাঃ সন্ত ব্বস্থা ভবত পুত্রকাঃ )। 

তোঁমবা থাকলে আমাদেব সকলেব তপস্তাঁব বিদ্ধ হবে। আমি 
তোমাদেব ন্েহপাশে বদ্ধ হয়ে উত্তম তপস্তা! হতে বঞ্চিত হব। অতএব 
পুত্র, তুমি গমন কব। এখন আমাদেব আধু আব অল্পই অবশিষ্ট 
আছে। 

এইভাঁবে অনেক কথ! বলে বুদ্ধিমতী কুস্তী সহদেবও বিশেষভাবে 
যুধিষ্টিবেব মনকে শান্ত কবলেন। মাতা কুস্তীব আদেশ পেয়ে তাদের 
প্রণাম কবে সকলে বিদায় নিলেন। কুস্তীও সন্তানদেবও পুত্র বধুদেব 
আলিঙ্গন কবে তাদেব মস্তক আপ্রাণ কবলেন। ভ্রৌপদীদেব কর্তব্য 
সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। 

ছুই বছব পৰ যুখিষ্টিব মহধি নাবদেব নিকট হতে জানতে পাঁবলেন 
হবিদ্বাবেব মিকট এক গভীব অবণ্যে যোগাসনে ধৃতবা্টর গান্ধাবী ও কুস্তী 
উপবেশন কবে দাবানলে আত্মাহুতি দিষেছেন। 
মৃত্যুব পূর্বে তীবা। খুবই কঠোব ভপস্তা কবতেন। গান্ধীবী কেবল 
জলপাঁন কবতেন। কুভ্তী একমাস উপবাস অন্তে একদিন ভোজন 
কবতেন। একদিন প্রচণ্ড হাওয়া যে অবণ্যে তাবা থাকতেন, সেই 
অবশ্যে দাঁবাগ্নি জলে উঠে। উপবাসেব জন্য তীব! শাবীবিক দূর্বল 
হযে পডায় তীদেব পক্ষে এ বন ছেড়ে যাওয়া! সম্ভব হয়নি। স্থৃতবাং 
তীব৷ সকলেই সেই দীবাগ্রিতে দগ্ধ হয়েছেন। নাঁবদেব নিকট হতে 
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সাধন কবার ব্রত বেছে নিয়েছিলেন । 

প্রথম জীবনেব মাতৃত্বেব গর্ব কুন্তী প্রকান্তে উপভোগ কবতে না' 
পাঁবাব গ্রানিতে আপন সন্তানকে পবিত্যাগ কবে ছিলেন। সেই- 
পুত্রেব মৃত্যুই তা পববর্তী জীবনেব স্মস্ত সুখ শান্তি কেডে 
নিয়েছিল। এবং এইজন্য তিনি পুত্রদেব এত অন্থবোধ উপবোধ 
উপেক্ষা কবে ধূতবাষট্, গান্ধাবী ও বিদ্ববেব সঙ্গে অবণ্যে কৃষ্ছু সাধন- 
কবে তপস্যা কবে দেহত্যাগ কবেছিলেন। 

কৌশল্যা কুস্তী উভযেই ধাঁর্রিক! মহিলা ছিলেন। উভয়েই দেব 
সেবায় জীবনেব অধিকাংশ সময় ব্যয় কবেছেন। কুভ্তী জীবনের 
শেষাংশ তপস্তা কৰে মৃত্যু ববণ কবেছেন। 

কৌশল্যাব স্যায় কুস্তীও সপতী পুত্রকে নিজেব সন্তান তুল্য স্েহ 
কবতেন। তাঁই মহাভাবতে স্থানে স্থানে কুস্তীকে পাগডবদেব বন গমন 
কালে বা নিজেব বানপ্রস্থ যাত্রাকাঁলে ভৌপদীব উপব সপত্বী পুত্র 
সহদেবেব সমস্ত দারিত্ব দিয়েছেন। কৌশল্যাব মত কুস্তীও ধৈর্ধশীল! 
তাই নিগ্রেব চোখেব সামনে ধামিক পুত্রদেব ও পুত্রবধূকে লাঞ্ছিত হতে 
দেখেও নীবব দ্রষ্টা হয়েছিলেন । 

কুস্তীব প্রসঙ্গে 10৮10 এব 4১০10015709 [২109910 
স]1)91615ব উক্তি ম্মবণীয়-_-ড/ ০1081) 19 1110 2010 7660. ৮1101), 
06009 10 €৮67% 016826, ১০ 1915815 70 00 1016 1610999. 
জীবনেব ঘাত প্রতিঘাতে তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন ছুঃখে ব্যথায় বেদনাষ। 
কিন্তু জীবনেব চবম ঝড় যখন উঠলো কুক-পাপুববেব যুদ্ধ তখন তিনি 
নিজেকে অকম্পিত প্রদীপ শিখাব মতই নিশ্চল, স্থিব, ধীব ছিলেন। 
শুধু তাই নয়, ববং সেই মহাঁবিপদেব মুখে নিজেই সন্তানদের এগিষে 
যাঁবাব প্রেবণা জুগিযে ছিলেন। 


কুক্তকর্ণ ও ভীম 

011 1615 20011010600 17956 ৪. 0191715 9176100011 ; 
91115 15181000510 059 11 1110 2. 012171--910815509816, 

অন্থুব শক্তির অধিকাবী হওবা আশীর্বাদ, কিন্ত অন্ুরেব মত শক্তিৰ 
অপবাবহাৰ যথেচ্জাচার । রাগাষণে কুস্তকর্ণ ও মহাভারতে ভীম 
উভবেই বিক্রমে অস্ুবের মত। কুন্তকর্ণ ছুবাচারী। কাঁবিণ নিরাপবাধ 
মুনি খধিদেব হতা] কবে কুস্তকর্ণ ভাব ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে তাদের 
ভোজন কবতেন, কিন্ত ভীমের বিকদ্ধে এবপ স্বণা অভিযোগ কখনো 
ছিল না৷ 

কুস্তকর্ণ বাঁবণেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কৈবসী ও বিশ্রবাঁব দ্বিতীষ 
সম্ভীন। ভীম মহীভাঁবতেৰ কুন্তীর দবিতীষ পুত্র, পাঁজুব অন্যতম ক্ষেত্র 
সন্তান। ভীমেব অন্য পৰিচয় পবন নন্দন। কাবণ ভীম পবন ও 
কুস্তীব পুত্র। 

আকৃতিতে উভবেই ভীষণকাঁ। উভয়েই শুধু ভোজন বিলাসীই 
ছিলেন না। উভযেব ক্ষিদে ছিল উদ্ভট । বৃক নামক অগ্নি ভীমের 
জঠবে ছিল বলে ভীমেব অপব নাম বৃকোদব। বীবদ্বেও ছুজন কম 
ছিলেন ন1। 

কুন্তকর্ণ ধা্রিক মহধিদেৰ ভক্ষণ কবতে দ্বিধা কবতেন না। তাব 
কঠোব তপস্যায় ত্রন্া তুষ্ট হয়ে একদা ভাকে বর দিতে উদ্যত হলে, 
তখন দেবতার৷ ব্রহ্গাকে সাবধান কবে বললেন, এই রাক্ষদ সাতজন 
অপ্দবা, ইন্দ্রেব দশজন অনুচব ও বহু খ্বি ও মনুষ্মাকে ভন্গণ কবেছে। 
বাক্ষদকে বব দিলে সে ব্রিভূবন প্রাণী শুন্য কববে। আপনি এই 
বাক্ষকে বব দানেব ছলে তাকে মোহাবিষ্ট ককন। তখন ব্রন্ধা 
সবন্বতী দেবীকে নির্দেশ দ্িলেন_তিনি যেন কুন্তকর্ণেব জিহ্বায় 
অধিষ্টিত। হয়ে কুস্তকর্ণকে দিয়ে জন কল্যাণকব বৰ প্রার্থনা কবান। 

চ বা. ম. (৬ষ্ঠ)--৮ 
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সবন্তী দেবীও ব্রহ্মাব নির্দেশানুসাবে কুস্তকর্ণেব জিহ্বায় অধিষ্িতা 
হলেন। তখন ব্রহ্মা কুস্তকর্ণকে বব প্রার্থনা কবতে বললেন। 
কুম্তকর্ণও অনেক বসব ব্যাপী নিদ্রাচ্ছন্ন থাকাৰ বব প্রার্থনা কবলে 
ব্রহ্মা বললেন, ভথাস্ত 

উপবোক্ত বৃত্ীস্ত হতেই কুস্তকর্ণ তব অমিত বিক্রম কিবপে 
ব্যবহার কবতেন তাৰ আভাস পাওয়া যায়। ভীমকে এপ কোন 
ছুবাচাবের জন্য অভিযুক্ত কবা যায় নী। তীঁব কীচক বধ দময ও 
অবস্থা! উপযোগী ও সমর্থন যোগ্য । 

আন্থবিক শক্তিৰ অধিকাবী ব্যতীত কুস্তকর্ণ ও ভীমেব মধ তেমন 
কোন সাদৃশ্য নেই। ভ্রাতৃ প্রীতিও ছুজনেব সমান ছিল। উভযেব 
পবাক্রমেব উপবই তীদেব আত্বীয়বা অত্যন্ত নির্ভবশীল ছিলেন । 

কুন্তকর্ণ নিজেব ইন্দ্রিষ সংযম কবে প্রতিদিন ধর্মমার্গে অবস্থান 
কবতেন। তিনি শ্রীস্বকালে অগ্নি পবিবেষ্টিত হয়ে পঞ্চঅগ্রিসাখ্য 
তপস্যা! কবতেন । আঁবাব বর্ধাকালে অনাবৃত স্থানে বীবাসনে ব্ষা 
ধাবায় নাত হতেন এবং শীতকালে নিত্য জলমধ্যে আশ্রয় নিতেন। 
এইবপে সংপথে থেকে এবং ধর্মাচবণে যত্বশীল কুস্তকর্ণ দশ হাঁজাব বছৰ 
অতিক্রম করেন । 

বিবাটাকৃতি কুন্তকর্ণেৰ কখনও আহারে তৃপ্তি আসত না। তিনি এক 
সঙ্গে বাশি বাশি মগ মহিষ ববাহেব মাংস খেতেন। বনু শোণিত পূর্ণ 
কলস পান কবতেন। তিনি অত্যন্ত প্রমন্ত ছিলেন । ধামিক মহধিদেব 
ভোগ কবে তিনি ভ্রিলোক বিচবগ কবতেন। তাৰ আকৃতি প্রকৃতি 
বিচাব কবলে ইংবেজ ব্যঙ্গ লেখক স্ুইপটেব লিখিত গালিভাবে 
গল্প মনে পড়ে। গালিভাবেব বিবাট আকৃতি যেমন লিলিপুটদেব 
প্রকাণ্ড বিস্ময় জাগিষেছিল, কুস্তকর্ণ কি তেমনি তীর সমকালীন সব 
নীচতা, হীনতা, দীনতাব উর্ধে এক বিবাটকায় বাক্ষদ! গালিভাবেব 
্যায় কুস্তকর্ণেব আকৃতি সকলকে বিন্মিত কবেছিল। 

এ প্রসঙ্গে কুস্তকর্ণেব ত্রন্মাব নিকট অনেক বছৰ নি্রাচ্ছম থাকার 
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এক অস্ঠুভ বৰ প্রার্থনা কৰা! বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। তিনি কি তাঁব 
সমযকার সব পাপ তাঁপ খেকে দূবে থাকতে চেয়েছিলেন বা তার থেকে 
সপপূর্ণ অজ্ঞ থাকতে চেষেছিলেন ? কারণ দ্ষুধাব দাঁবী মিটাতে কুস্তকর্ণ 
খাগ্ভেব কোন বাছ বিচাব করেনি-_মুনি, ঝধি, ক্ষ, গন্ধ, নিজ পক্ষেব 
বা শক্র পক্ষে যোদ্ধাদেব ধবে ধরে খেষেছেন। অর্থাৎ যাবে পাই-- 
তাঁবে খাই এই স্বৈরাচাব তার মধ্যে ছিল । কিন্তু দগাননের মত নষ্টামি 
ষ্টামি শ্বৈরতা উৃঙ্খলতা তীর চরিত্রে পাওয়া যায না। 

্রন্ধা তাকে প্রাথ্থিত বব দিলেন এবং কুস্তকর্ণেব সম্বিত ফিবে 
আদলে তিনি এই বরেব জন্য অনুতপ্ত হন। বাবণের প্রার্থনায় ব্রন্ধা 
পরে বলেছিলেন যে কুভ্তকর্ণ ছযমাঁস নিদ্রাচ্ছন্ন থেকে মাত্র একাদিন 
জাগ্রত থাকবেন। 

বাল্ীকি বামীয়ণে কবি বলেছেন- কুস্তকর্ণ অগ্রজ বাবণকে 
বললেন, বাঁজন, আমি নিদ্রাষ অত্যন্ত কাতব। আমাব শয়নের জন্য 
একটি গৃহ নির্সীণ কৰে দিন। 

বাঁজা রাবণ বিশ্বকর্মাৰ মত এক দক্ষ শিল্পীকে দিযে আয়তনে ছু 
যোজন ও বিস্তাবে এক যোজন এক মনৌবম গৃহ নির্মাণ করে দিলেন । 
সেই গৃহেৰ সিঁডিগুলি বৈদূর্মণির, চাবদিক কিদ্িণীজালে সুশোভিত, 
প্রবেশ তোবণ হাঁতীব দাতে নিগ্নিত এবং বজ্র ও ক্ষটিক মণি নিমিত 
বেদী এঁ গৃহেব শোভা বর্ধন কবছিল। মেকপর্বতের গুহাব ন্তাষ 
অনিত্য সুখদাযক ও মনোবম। কুস্তকর্ণ সেই গৃহমধ্যে বু সহজ 
বৎসব নিদ্রাভিভূত হযে বইলেন। কুস্তকর্ণ এইবপ নিদ্রাবিষ্ট হলে 
দশীনন বাধাহীন হযে দেবতা, খধি ও যক্ষ গন্বর্বদেব নিগীডন ও 
বধ কবতে লাগলেন। দেবতাদেব নন্দনকানন প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করে 
দিলেন। ৃ 

ুস্তকর্ণেব প্রগাঁচ নিষ্রাচ্ছননতা দশাননেব স্বৈবাচাব উশৃঙ্খলতাব 
স্বযোগ কবে দ্বিযেছিল। তিনি নিবস্কুশ হয়ে তীর দানবীয উশৃঙ্খল 
জীবন যাপন কবেছিলেন এবং কুস্তকর্ণ দশীননেব এ দ্বণ্য জীবন সম্বন্ধে 
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অজ্ঞ থেকে গেলেন। কবি কুস্তকর্ণকে এভাবে ঘুম পাড়িয়ে বাখলেন 
কেন? বাঁবণের পাঁপের ভবাড়ুবি ঘটাবার জন্য কি? 

বিবোচনপুত্র বলীব ভ্রোহিত্রী বজ্রজালাব সঙ্গে কুস্তকর্ণেব বিষে 
হয়েছিল। কুস্তকর্ণেব ছুটি পুত্র ছিল-কুস্ত ও নিকুস্ত। উভযেই লঙ্কা 
যুদ্ধে নিহত হয়েছিল । 

লঙ্কায় বাম--বাবণেব যুদ্ধের পূর্বে কুস্তকর্ণকে কয়েকটি যুদ্ধে 
আত্বীয়দেব সাহায্য কবতে দেখ! যায়৷ কুম্তকর্ণদেব মাতামহ স্ুমালীব 
জ্যষ্ঠভ্রাতা মাল্যবানেব কন্া কুন্তনসীকে মহাবলী বাক্ষস মধু লঙ্কাষ 
এসে মন্ত্রীদেব নিহত কবে হব্ণ কবে। বিভীবণ তখন জলে তপস্তাবত 
ছিলেন। কুস্তকণু তখন নিদ্রামগ্ন ও মেঘনাদ যঙ্জানুষ্ঠানে ব্যস্ত। 
বাবণও তখন পবদাঁব হবণে ব্যাপূত ছিলেন। তিনি বিভীষর্ণেব নিকট 
এই সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে মধু বাক্ষদদের বিকদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হতে আদেশ দিলেন_ আমার বথ শীন্ত প্রস্তুত কর। অন্যান্ বীববা 
যুদ্ধে জন্ত সঙ্ভিত হও। ভ্রাত1 কুস্তকর্ণ এবং যে সব প্রধান বাক্ষদ 
আছে তাঁবা বিবিধ অস্ত্রধীবণ কবে স্ব স্ব বাহন আরোহণ ককক। 
ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈম্য সঙ্গে নিয়ে তাদেব আগে । রাবণ সেই সৈন্যদের 
মধ্যে এবং কৃস্তকর্ণ তাদেব পিছনে পিছনে গেলেন। বিভীষণ ধর্মকর্ম 
কবতে লঙ্কীতেই বইলেন। ভঙ্্ী কুভ্তীনসীব অন্থবৌধে তীব! তাৰ 
পতি বাক্ষদ মধুকে ক্ষমা কবলেন। 

বাবণ পুত্র মেঘনাঁদেব সঙ্গে ইন্দ্র পুত্র জযস্তব যখন যুদ্ধ হয 
কুন্তকর্ণ নানাবির অস্ত্র শন্ত্র সঙ্গে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তখন 
তিনি কার পক্ষে কাব সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তা! বুৰা! যাচ্ছিল না। 
( নাজ্ঞায়ত তদা! বাজন যুদ্ধং কেনাভ্যপঞ্ঠত।) অর্থাৎ মগ্ পানে মণ্ত 
অবস্থায় শত্রু মিত্র উভয় সৈম্যেব সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন । 

এ রাক্ষদ (কুন্তকর্ণ) অত্যন্ত ভ্ুদ্ধ হয়ে দস্তদ্বাবা, পদদ্বারা হত্ত 
ও ভুজদ্বাবা (অর্থাৎ হাতেব চড় দিয়ে কিংবা ঠেলা দিযে বা কই এ 
গুতো দিয়ে ) এবং শি, তোমর ও মুদগব যখন যা! সম্ভব তা দিয়েই 
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দেব্তাদেব প্রহাব কবতে লাগলেন । 
কুন্তকর্ণ মহা! ভযঙ্কব কড্ুরদেব সঙ্গে যুদ্ধ আবন্ত কবলেন। এই যুদ্ধে 
কন্রবা তীব সর্বাঙ্গ এমন ক্ষত বিক্ষত কৰে দিলেন যে একটু স্থানও 
অক্ষত বইল না। 
বভৌ শস্ত্রাচিততন্থঃ কুস্তকর্ণঃ ক্ষবননস্থক্‌। 
বিছ্বাৎস্তনিতনির্ধোষে। ধাঁবাবানিব তোষদঃ ॥ (উঃ ) ২৮৩৭ 
--কুন্তকর্ণেব শবীব অস্ত্রে পবিব্যপ্ত হলে শোঁণিত ধারা প্রবাহিত 
হল। এ স্ম্য তাকে বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত জলধাবাবর্ষী মেঘেব ন্যায় 
মনে হচ্ছিল। 
বীব কুন্তকর্ণেব আব কোন গাঁথা বামায়ণে পাওয়া যাষ না। শেষ 
গাথা বাম বাবণে যুদ্ধে বাবণেব পক্ষে কুন্তকর্ণেব প্রচণ্ড যুদ্ধ । 
সীতাঁকে হবণ করে আনাব পব রাম যখন সেতু বন্ধন কবে, বানব 
সেন! নিষে সীত। উদ্ধীবেব জন্য আসছেন খবৰ পেলেন, তখন বাঁব্ণ 
নগব বক্ষাব জন্য সৈন্য নিযুক্ত কবতে. সীতাব প্রতি তাৰ আসক্তিব 
এবং এজন্য সীতাকে হবণেব কথা তাব সভাসবদদেব জানালেন। এবং 
কার্ধ্য নি্ধীবণেব জন্য তাঁদেৰ পবামর্শ চাইলেন। সেই সভায় কুস্তকর্ণও 
ছিলেন। 
বাবণ বলেছিলেন, আমি যে কাজ কৰি প্রথমে তোমার্দেব 
সমর্থন নিয়ে থাকি। কারণ কুস্তকর্ণ নিদ্রিত থাকে বলে তাকে কোন 
কিছু বলতে পাবি ন!। 
অয়ং হি স্থপ্তঃ বন্মাসান্‌ কুন্তকর্ণো মহাবলঃ 
সর্বশান্্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুখিতঃ॥ (যু ১২-১১) 
--সমস্ত শান্্রধাবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলবান এই কুস্তকর্ণ ছষ 
মাস নিদ্রিত থাকে, অধুন! সে জাগবিত হয়েছে। 
অতঃপব তিন দীতা। হবণ, লীতাব প্রতি তাব আসক্তি, বাম লক্ষণ 
বহু জলজন্ত ও মৎস্তাদি সমাকুল অলঙ্্য সাব কি ভাবে অতিক্রম 
কববে? এ সন্দেহ প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে বললেন-_কিন্তু একটি 
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বানব লঙ্কাব প্রভূত ক্ষতি করে গেছে। কর্মের গতি ছুর্জেয় ইত্যাদি 
সভাসদ ও কুন্তকর্ণেব সামনে ব্যক্ত কবে তাঁদের পবামর্ণ চাঁইলেন। 
ঘদিও মানুষ হতে ভাদেব কোন বিপদেব সম্ভাবনা নেই-_-একথাও 
জানান। 
কামাতুব রাবণেব খোদোৌক্তি শুনে কুস্তকর্ণ অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হলেন 
এবং বললেন 
যদ তু রামস্ত সলন্ণন্ত 
প্রসহা সীতা খলু সাইহান্ৃতা । 
সকৃৎ সমীক্ষ্যৈব স্থুনিশ্চিতং তদা 
ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্‌॥ (যুঃ) ১২২৮ 
_্খন তুমি সলক্ষমণ বাঁমেব আশ্রম হতে পীতা!কে বঞ্চনা কবে 
এনেছিলে সেই সময় আমাদের সঙ্গে সুনিশ্চিত বিচার কৰা উচিত 
ছিল। যমুনাৰ যাসুন পূর্ণেব ইচ্ছাব ম্যায় এখন আব পবামর্শ ফলবতী 
হবে না। 
মহাবাজ, তুমি যে বলপূর্বক পব স্ত্রী হরণ করেছ, তা তোমাৰ পক্ষে 
অন্চিত হচ্ছে। এই কর্মেব প্রথমেই আমাদেব সঙ্গে পরামর্শ কবা 
কর্তব্য ছিল। 
হ্যাযেন বাঁজকার্য্যাণি যঃ কবোতি দশীনন। 
ন সসন্তপ্যতে পশ্চান্লিশ্চিতার্থমতিন্পিঃ॥ (যু) ১২৩০ 
-_দরশানন, যে বাজা! ন্যায় পূর্বক সমস্ত রাজকর্স কবেন, সেই 
নিশ্চিতার্থমতি রাজ! পবে আব অনুতাপ কবেন ন!। 
যে কাঁজ কব! অনুচিত এবং যা লোক ও শীন্দ্রের বিপরীত সেই 
পাপ কর্ম অপবিত্র যজ্ঞেব হবিত্তে স্াষ দুষিত হয়ে থাকে । যেব্যক্তি 
পূর্ব কার্য পশ্চাতে কবে পশ্চাতেব কাজ অগ্রেই কবতে অভিলাষী, 
সেই ব্যক্তি নীতি অনীতি জানে ন1। 
শক্রর! নিজেব বিপক্ষেব বল অধিক দেখেও যদি সমস্ত কর্মে চপল 
হয়, তাহলে পক্ষী যেমন দুর্লভ ত্রৌঞ্চ পর্বতে ছিত্র অন্বেষণ কবে 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১১৪ 


সেইবপ তাৰ দমনেব জন্য ছি অনুসন্ধান কবে থাকে । 
ত্বযেদং মহদাঁবন্ধং কার্যমপ্রতিচিস্তিতম্‌। 
দিষ্টাা তাং নাবধীদ্‌ বামে বিষমিশ্রমিবামিষম্॥ (ুঃ) 
১২৩৪ 

-_বাঁজন, তুমি ভাবী পবিণাঁম বিচাব ন| কবে অভাস্ত দুর্গ আবন্ধ 
কবেছো' যেমন বিষ মিশ্রিত আমিষ ভোঁজনকাঁবীর প্রাণ হবণ করে 
তেমনি বাঁম তোমাকে সংহাঁৰ কবতেন, কিন্তু সৌভাগা ক্রমে বাম 
তোমাৰ প্রাণ এখনও হবণ কবেননি ৷ 

যদিও তুমি শরক্রব সঙ্গে অন্যায কাজ আবন্ত কবেছ, তথাপি আমি 
তোমাব শক্রদেব সংহাঁব কবে সব ঠিক কবে দেব । নিশাচব তোমাঁব 
শক্র যদি উন্্, সূর্য, অগ্নি, বাযু, কুবেব ও বরুণ হয, তথাপি আঁমি 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কব এবং তোমাৰ শক্রদেব নিঃশেষ কবব । 

কুস্তকর্ণেব উপবোক্তি হতে ভীর মধো যে বিবেক বুদ্ধি আছে, 
ভিনি যে বাবণেব ন্যাষ ধর্মজ্ঞান শূন্য নধ, তাৰ পবিচয পাঁওযা যাব । 
শুধু তাই নয। বীবণেব এই অবিষুদ্তকাঁবিতাঁৰ ফলে দেশ যে সঙ্কটের 
সম্মুখে উপস্থিত হযেছে, কুস্তকর্ণ ভাব সব শক্তি দ্রিষে তাব মোকাবিলা 
কধবাব জন্য প্রস্তত। এতে একদিকে তাৰ ভ্রাততৃপ্রেম, অন্যদিকে 
স্বাদশ প্রেমেব পবিচঘ পাঁওযা যায । 

তিনি আবও বললেন-_পর্বতেব ্যাষ প্রকাণ্ড শবীরধাবী আমি 
ভীক্ষ শত বিশিষ্ট হযে মহাপবিঘ হাঁতে নিযে যখন সমবাহ্ছনে গর্জন 
কবব, ভখন আমাকে দেখে ইন্দ্রও ভীত হবে। কাম যখন আধা 
প্রতি একটি বাঁণ ছেঁডে দ্বিতীয বাঁণেব সন্ধান কবতে উদ্ভত হবে, এ 
মাত্র অবসবে আমি তার বক্ত পান কবব। তুমি ইচ্ছামত নিশ্চিন্ত 
হও । 

আমি দশরথেৰ পুত্র বামকে বধ করে তোমাব জয় ঘটাবাৰ ব্যবস্থা 


কবব। লক্ষণে সঙ্গে বামকে বিনাশ কবে আমি সমস্ত বানবধুথ 
পতিদেব ভোজন কবব। 


১২৪ চবিত্রে বামাধণ মহাঁভাবত 


তুমি আনন্দিত চিত্তে বিহাব কব, উত্তম বাঁকণী পান কব এবং 
নিশ্চিন্তে নিজে হিতকব কাঁজ কব। আমাব দ্বাব। বাম যমলোকে 
যাবে, তখন সীতা চিবকালেব জন্য তোমাৰ বশীভূত হবে। 

এই আশ্বাস দিয়ে কুস্তকর্ণ পুনবায় নিদ্রামগ্ন হলেন। এদিকে 
বামেব সঙ্গে যুদ্ধে বাবণ পবাভূত হয়ে পলায়ন কবে আত্মবক্ষ। কবে 
মন্ত্রগণকে নিয়ে এক মন্ত্রণ সভীষ বসলেন। বাবণ অকপটে সেই 
সভায় বললেন- ব্রন্ষা তাঁকে বলেছিলেন, মানুষ হতে তাঁব ভয় । তাৰ 
কথা এখন সত্য হতে চলেছে । বাবণ এক এক কবে তব শীপগ্রস্ত 
জীবন কাহিনী সভাসদৃদেব কাছে তুলে ধবলেন। ইক্ষাকুকুলেব 
রাজ! অনবণ্য তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তাঁব বংশে জনৈক 
মহাঁপুকষ তাঁকে সবংশে নিধন করবে । এই দশবথনন্দন বামই সেই 
পুকষ। বাবণের প্রতি বেদবতীব শাঁপেব কথা! তিনি সভায় প্রকাঁশ 
কবলেন। জনক নন্দিনী সীতা সেই বেদবতী। জগজ্ঞননী উম! 
ভীতা হয়ে শাঁপ দিয়েছিলেন স্ত্রীলোকেব জন্তেই তীব মৃত্যু হবে । 
তাঁবপর নন্দীশ্ববেৰ বানব বপ দেখে তিনি হেসেছিলেন। সে জন্য 
নন্দীশ্বব শীপ দিষেছিলেন তীব বপ ধাবী কোন পবাক্রম প্রাণী তাব 
কুল ধ্বংস কববে। নলকুববেব স্ত্রী বস্তা ও বকণ কন্থা। পুঞ্সিকাস্থলীব জন্য 
ব্রহ্ম! শাপ দিয়েছিলেন কোন নাবীব সন্ধে তাঁব ইচ্ছাব বিকদ্ধে সম্ভোগ 
কবলে তীব মৃত্যু হবে। এ সমস্ত শাঁপ কখনো ব্যর্থ হয না। 
অতএব বাম লক্ষণেব সঙ্গে যুদ্ধেব জন্য অন্য এক মহাঁবীবেব শ্লীগগিব 
প্রয়োজন । নতুবা আসন্ন সন্কট মোচন হবে না। তিনি আবও 
বললেন, তোমব নগবেব দ্বাবে অবস্থান কবে ত। বক্ষা। কৰ ও প্রীকাবে 
আবোহণ কব। এখন নিদ্রীচ্ছন্ন কুস্তকর্ণকে জাগান দবকাব । 

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুত্তকর্ণে৷ বিবোধ্যতাম্‌। (ধুঃ) ৬০।১৬ 
_ নিদ্রাভিভূত কুস্তকর্ণকে জীগবিত কব। 
কামোপভোগে হতচেতন সে নিশ্চিন্ত হয়ে স্থখে নিদ্রিত আছে। 
নব সপ্ত দশাষ্টো চ মাসান্‌ ব্ষপিতি বাক্ষঃ। 


কুম্তকর্ণ ও ভীম ১২১ 


মন্ত্র কৃত প্রন্থৃপ্তোহয়মিতস্ত নবমোইহনি ॥ ( যুঃ) ৬০১৭ 
-_সেই বাক্ষদ কখন নয, কখনও সাত, কখন দশ, কখন বা আট 
মাস নিদ্রা যাষ। সে আজ হতে নয দিন পূর্বে আমাব সঙ্গে পবামর্শ 
কবে ঘুমাচ্ছে। 
মহাশক্তিমান মহাবল কুস্তকর্ণ সমস্ত বাক্ষমেব শিবোমণি। তোমবা 
তাকে দ্রুত জাগাও ৷ সে নিশ্চযই সমবে বানবদেব ও বাঁজপুত্র হছজনকে 
শীঘ্বই বিনাশ কববে। 
এষ কেতুঃ পবং সংখ্যে মুখ্যো। বৈ সর্ববক্ষলাম্‌। 
কুস্তক্ি সদা শেতে মূটো গ্রাম্যন্থথে বতঃ ॥ (যুঃ) ৬০।১৯ 
_এই কুন্তকর্ণ সংগ্রামে সমস্ত বাক্ষসেব প্রধান এবং যুদ্ধে বিজয় 
পতাকা স্ববপ। কিন্তু গ্রাম্য স্থখে বত সেই মূঢ কুভ্তকর্ণ সর্ব নিদ্রিত 
থাকে । 
কুস্তকর্ণ জাগ্রত হলে এই অতি ভষঙ্কব সমবে বাঁমেব দ্বাব। পবাজিত 
হবাৰ ছুঃখ আমাব হবে না। 
বাবণ নিজে নানা ভয়ঙ্কব শাপগ্রস্ত। ভীব সব বীরত্ব, শক্তি 
শাপেব কাছে পবাভৃত বা অতি তুচ্ছ। এজন্য তাব একমাত্র 
পবিভ্রাতা এই কুস্তকর্ণ_যাঁকে কবি বাল্সীকি সব দীনতা৷ হীনতাব উর্দে 
স্ষ্টি কবেছেন। 
এই মহাশক্তিব জন্য ভীম ওকুন্তকর্ণ আত্মীযদেব কাছে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় পুকষ । 
বাক্ষদবাজ বাঁবণের কথ শুনে বাঁক্ষবা অত্যন্ত তাভাতাড়ি 
কুস্তকর্ণেব আবাসে গমন কবল । এবং তাব আদেশ মত নান গন্ধ মাল্য 
ও বহু আহার্য সামগ্রী নিয়ে সহসা কুস্তকণণ্ব নিকট গেল। সেই 
গুহায প্রবেশ কব মাত্র মহাঁবল বাক্ষসবা কুস্তকর্ণেব নিঃশ্বীস প্রশ্থীসে 
পশ্চাদপদ হল। পুনরায় অতি কষ্টে বিশেষ যত্ধ সহকাবে গুহায় 
প্রবেশ কবল। যাঁর মেঝ পর্যন্ত স্থুবর্ণ ও বন্ধে ভূষিত, সেই বমশীয় 
গুহাঁয প্রবেশ কবে শ্রেষ্ঠ নিশাচববা ভীষণ পবাক্রমশালী শাষিত 


১২২ চবিভ্রে বামাধণ যহাভাঁবত 


কুম্তকর্ণকে দেখল। কুস্তকর্ণ বিকীর্ণ পর্বতেব ম্যায় বিবশ হয়ে নিদ্রাভি- 
ভূত ছিলেন, সকলে সমবেত হযে তীকে জাগাবাঁব চেষ্টা! কবল। 
মহাসর্পেব ন্যাঘ নিঃশ্বাসের দাবা সকলকে ঘুড়াচ্ছিল। নাঁসিকাব ছিদ্র 
দ্বাব ভযাঁনক, পাঁতীলেব স্তাষ বিশাল বদন, শয্যাঁষ তাব সমস্ত শবীর 
শাহিত এবং তা মেদ শৌঁণিত গন্ধ যুক্ত। স্বর্ণ অঙ্গদে অলঙ্কৃত শবীব 
সুর্ধেব ন্যায় দীপ্তিমান কিবীট শোভিত শক্রনুদ বাক্ষস শ্রেষ্ঠ কুত্তকর্ণকে 
বাক্ষদবা দেখল ৷ রাক্ষসবা! কুস্তকর্ণেব সামনে মেক পর্বতেব ন্যায় 
বিপুল প্রাণীরাশি ভূগীকৃত কবল । 
সগাণাঁং মহিষাণাঁঞ্চ ববাহাণাঞ্চ সঞ্চযাঁন্‌। 
চক্রুনৈর্ধতি শার্লি! বাশিমনস্ত চান্ভুতম্‌॥ (যুঃ ) ৬০1১ 

__সেই শ্রেষ্ঠ বাক্ষমবা সেখানে মৃগ, মহিষ, ববাহগুলি বাঁখলো। 
ও অদ্ভুত অন্নেব ভূপ কবল । 

অতঃপব কুস্তকর্ণেব সামনে বক্ত কলসগুলি ও বিবিধ মাংস বাখল। 
তাবপৰ তাব৷ কুস্তকর্ণেব শরীবে বহুমূল্য চন্দন লেপন, দিব্য সুগন্ধ 
পুষ্প মাল্যের দ্বাৰা উৎসাহ দিতে থাকে, ধুপেব গন্ধের দ্বাব৷ আমোদিত, 
বিপু নাশন বীবের স্তব কবে বাঁক্ষলবা মেঘেব হ্যায় গন্তীব গর্জন 
কবতে লাগল । এতেও যখন কুস্তকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হল না, তখন 
বাক্ষসব! ভ্রু হয়ে বন্ছ শ্বেতবর্ণেব শঙ্খ বাজাতে লাগল । এবং এ 
বকম ধ্বনিতে গর্জন কবতে লাগল, আস্ফালন কবতে লাগল এবং 
বিভিন্ন অঙ্গকে আন্দোলিত কবতে লাগল । তাঁবা কুস্তকর্ণকে জাগাবার 
জন্য উচ্চৈস্ববে শব করতে লাগল । বাক্ষসদেব গর্জন ও সিংহনাদে 
পাখীব। দিকে দিকে পলায়ন কবে আকাশে উডতে লাগল, উডতে 
উডতে তাঁর! পড়ে গেল। 

যখন এ ভীষণ কৌলাহলেও নিদ্িত বিবাঁট বু কুস্তকর্ণ জাগ্রত 
হলেন না, তখন সমস্ত বাক্ষপ হাতে মুঘল, ভূষপ্তী ও গদা নিল। 
নিদ্রিত কুস্তকর্ণেব বুকে বাঁক্ষদবা পর্বত শিখব, মুল, গদা মুদগার ও 
ও মুষ্ট প্রহাব কবতে লাগল । কিন্তু কুন্তকর্ণেব নিঃশ্বাসে প্রভাবে 


৫ হীরা ৬ 
বৃশ্ত্ণ এপ্ডাম নত 


লাক্ষদণ। নামনে টিকল্ত পাবলো না) ভাস্পব ভাবণ বিক্রনশালা 
বাক্গনন। দূঢ ভাবে কটি দদ্ধন কনে দশ সহত্র হাক্ষিস ঘৃল্, পণৰ' 
ভেলী, শখ এবং দুন্দুভিগুলি বাজাতে লাগল । প্রনাঙড কটক যুক্ত 
বা, যুদ্গব, খুধলেব ছাব। পমস্ত শক্তি এদত্রিত কৰে প্রহান কবতে 
লাগল । সেই শব্দে পর্বত € বনেন সঙ্গে সমস্ত লা প ব্রপূর্ণ হল, 
তথা-প কুগ্কর্ণেব নি ভঙ্গ হল না। তারপন কধিত কাঞ্চন নিশিত 
দণ্ডের ছাল। চতুদিকে সহস্র ভেরাতে 'সাঘাভ কনতে লাগন। এত 
চে্টা সঙ়েও শাপগ্রস্ত বুস্থকর্েবি নিদ্রাভন্চ সম্তব হল না-তখন 
বাক্ষনব। খুন ব হল । তাবপর অপন এক দল গ্লাক্ষন পবাক্রন 
প্রকাশ স্ন্ল । 
আন্তে ভেবী: সমাজদ্ছ,নস্তে চত্ুর্হাক্ছনম্‌ । 
“কশাননে প্রলুনুপু বর্ণানান্স দশন্টি ভা (ঘুু) ৬১ 
-বেউ নজোবে ভেঙগী বাজাল, বি মহা চাংকাল বরতে লাগল, 
কষেকজন কুস্তকর্ণেল চুল টানলো, আদ কেউ বেউ দাত দিযে কাঁন 
কামডাতে লাগল ৷ 
কতবগচলি বাদ্দদ তান কান ছুটিতত খত বলস জল ঢেলে ছিল । 
কিন্তু গা নিদ্রাভিভূত কুস্তকর্ণেন কোন ম্পন্দন দেখা গেল না। আরও 
কিছ শন্ভশালী বাক্ষন বণ্টকাকীর্ণ মুদগব দাবা কুপ্তকেবি নস্তকে, বক্ষে 
ও সর্বাদে আঘাত কদতে লাগল । 
বজ্জুবদ্ধনবদ্ধাভি: শতীভিম্চ সর্বশঃ। 
বব্যমানো! মহাকাবে ন প্রীবুধাত কাক্ষনঃ ॥ (বুট) ৬০1৫৪ 
_মতঃপর বজ্ছু দ্বাবা বদ্ধ শতাদ্দী অস্ত্রের দাবা দর্বতোভাবে 
প্রহ্ৃত হবেও সেই নহাঁকাব রাক্ষস জাগ্রত হল না। 
তাবপব তাব শবীবে উপব সহস্র হাতী প্রধাঁবিত কর! হল। 
( বাবণানাং সহত্র্চ শবীরেতস্ত প্রধাৰিতম্‌ ) তখন কুন্তকর্ণ জাগ্রত হযে 
কিছ স্পর্শ স্থথ অনুভব কবল । 
কৃত্তিবাসী বামাবণে কুন্তকর্ণেব নিদ্রাভঙ্গেব বিশদ বর্ণনা! সুন্দর 


১২৪ চরিত্রে বামাধণ মহাভারত 


বপে বর্ণিত হয়েছে। 
এত যদি আজ্ঞ! দিলে বাঁজা লঙ্কেখবব । 
তিন লক্ষ বাক্ষদ চলে কুভ্তকর্ণ ঘব ॥ 
ভক্ষ্য খাগ্ মগ্ মাংস অনেক প্রকাঁব। 
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভাব ॥ 
পালে পালে মহিষ হবিণ আনে কত। 
ছাগল গবিব নাহি হয় পবিমিত ॥ 
রত্ব খাটে কুস্তকর্ণ নিদ্রায় অচেতন । 
নাকেব নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥ 
ছুয়ীবেব নিকটেতে যে বাক্ষদ আনে । 
উডাইযা ফেলে তাঁবে নাকেব নিশ্বাসে ॥ 
টানিয়! নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচব। 
বাক্ষদ কতেক ঢোকে নাকেব ভিতৰ ॥ 
মগ্ধ তোলে সাঁভ ভাল বৃক্ষেব সমান। 
মুখেব গহ্ৰব যেন পাতাল প্রমাণ ॥ 


কি রূপেতে কুস্তকর্ণেব হবে নিদ্রাভদ্গ । 
বাজাইল লক্ষ ঢাক চাবিদিক বেডে । 
নিদ্রা যাঁষ কুত্তকর্ণ কর্ণ নাহি নভে ॥ 
ঘড। ঘড় চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে । 
স্থগন্ধি শীতলে আবে নিদ্রা যা সুখে ॥ 
বাজার কর্ণেব কাছে তিন লক্ষ শাখ। 
দ্বিগুণ বাঁডিল আবে! নাঁসিকাব ডাক ॥ 


কুম্তকর্ণ ও ভীষ ১২৫ 


পাঁলে পালে আনিল ছাগল গাডব। 
প্রবেশ কবায় তাৰ নীকেব ভিতব ॥ 
বাজাজ্বীতে বাক্ষসেবা৷ চাবিভিতে মাবে 1 
বাঁজাব ভাই বলি কেহ নাহি কবে ডব। 
বুকেব উপবে মাবে বৃক্ষ আব পাথব ॥ 
মুষল মুদ্দগব কেহ অঙ্গে মাবে তেজে । 
ঈাডাসিতে মাংস টানে শেল শূল গৌঁজে। 
কেহ কামভাষ কেহ চুলে ধবি টানে। (লঃ) 
বালীকি বামায়ণে আছে দেহে মুদগলেব আঘাতেও তীব নিদ্রাভ্গ 
হযনি। পর্বত শিখর ও বৃক্ষবাঁজিব আঘাতে এবং অনেকগুলি হাঁতীব 
পাঁধেব চাপে নিদ্রাভঙ্গ হযেছে। 
এই নিদ্রীভঙ্গেব বণনা হতেই কুন্তকর্ণেব আঁকৃতি ও প্রকৃতির 
সম্যক পৰিচয় পাঁওষাঁ ঘায়। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিদ্রীভঙ্ষেব পব ৪ 
শয্যা হৈতে উঠি বীব চক্ষে দিল পানি। 
ভক্ষণেৰ দ্রব্য দিল থবে থবে আনি ॥ 
মদ্য পান কবিলেক সাতাশ কলসী । 
পর্বত প্রমাণ মাংস খ'য় বাশি বাঁশি ॥ 
হব্ণি মহিষ বৰা সাপটিয়া! ধবে। 
বাবে! তেব শত পশু খায় একেবাবে ॥ 
কুস্তকর্ণ বলে বুঝিলাম অনুমানে। 
অকালে জাগাষ মোবে যাহাব কাবণে ॥ 
কোন্‌ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো! হানা । 
বাবে বারে হেবে যায় ন! ভাবে ভাবন!॥ 
ইন্দ্রের আছুক কাজ যম যদি আইসে। 
যম হয়ে তাহাবে গিলিব এক গ্রাসে॥। (লঃ) 
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কুস্তকর্ণের বিপুল দেহেব মত ভাব ক্ষিদেও তেমনি । ভীমেব 
ক্ষিদেও সাধারণ মানুষের তুলনায় অত্যধিক ছিল। কিন্তু কুস্তকর্ণেব 
ক্ষিদেব সঙ্গে তুলন! চলে না । 
বালীকি রামায়ণে লিখেছে-সেই ভীষণ প্রহাব গ্রান্ না কৰে 
হাঁতীব স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হেতু কুন্তকর্ণ ক্ষুধা ও ভযে পীভিত হয়ে জ্স্তণ 
কবতে কবতে দ্রীডাল। নাগের শবীব ও পর্বত শিখবেব ন্যায়, 
বস্তশক্তি পবাজয়কাবী বাহুছয় নিক্ষেপ কবে বডবানলেব ন্যায় মুখ 
বিস্তৃত করে সেই রাঁক্ষদ ভীষণ বিকৃত জ্ভ্তণ কবল। 
সেই জ্ভ্তমান অতি শক্তিশালী বাক্ষদ জাগ্রত হলে পর্বত হতে 
যেমন পবন প্রবাহিত হয, তেমনি তাঁব নিঃশ্বাস বইতে লাগল । 
রূপমুভ্তিষ্ঠতস্ত্ত কুস্তকর্ণস্ত তদ্‌ বভৌ । 
যুগ্বান্তে সর্ভূতানি কালস্তেব দিধক্ষতঃ ॥ ( ষুঃ) ৬০৬০ 
_ নিদ্রা হইতে জাগ্রত সেই কুন্তকর্ণেব বপ প্রলয কালে সর্বভূত 
সহাবকারী কালে ন্যাষ মনে হচ্ছিল । 
তাব প্রজ্ঘলিত অনল তুল্য বিছ্যাতেব ন্যায় মহানেত্রদয় তেজময় 
মহাগ্রহ যুগলেব স্তায় দেখাচ্ছিল। তাবপব বাক্ষপব। সেখাঁনে অনেক 
প্রকার ভক্ষ্য ববাহ ও মহিষ দেখালো । তখন সেই মহাশক্তি সম্পন্ন 
রাক্ষদ সেগুলি ভোজন কবতে লাগলেন। ক্ষুধার্ত কু্তকর্ণ মাংস 
ভোজন করল এবং তৃষ নিবাবণেব জন্য জলপাঁন করল, মেদ কলস- 
গুলি এবং প্রচুব মদ পান কবল। 
কুন্তকর্ণকে আহাবান্তে তৃপ্ত দেখে বাক্ষনব! তাকে প্রণাম কবল। 
কুস্তকর্ণ তাদেব জিজ্ঞেস কবল, তোমরা আমাকে প্রহাব কবে কেন 
ঘুম হতে জাগালে? বাক্ষসবাজ কুশলে আছেন তো ? 
অথব! গ্রবমন্যোভ্যো! ভয়ং পবযুপস্থিতম্‌। 
যদর্থমেবং ত্ববিতৈর্ভবন্ডিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥ (যু$ ) ৬০1৬৮ 
_এখানে ভয়ে কোন কাবণ ঘটেনি তো? হযত এখানে 
ভয়েব কোন কারণ ঘটেছে যাঁৰ জন্য তোমবা আমাকে প্রবৃদ্ধ কবেছ। 
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আজ আমি বাক্ষপবাঁজ বাঁবণেব ভয় নির্মূল কবব। মহেন্দ্রকে 
বিদাবিত কবব বা অনলকে শীতল কবব। অল্প লাঁবণে তোমা 
আমাৰ মত নিদ্রত ব্যক্তিকে জাগ্রত কবনি। তোঁনব। যথার্থ ভাবে 
আমাকে জীগাবাব কারণ বল। 

তখন বাঁবণেব মন্ত্রী ঘৃপাক্ষ বলল, দেবতাদেৰ থেকে আমাদের 
কৌন ভব নেই। একজন মানুষ হতেই আমবা ভীত। টৈভা ব! 
দানব হতে আমাদের কখনও এ বকম ভয হযনি ঘেমন একজন 
মীনুষেব জন্য হযেছে। পর্বতাঁকাঁব বানবেবা লক্কীকে চাবিদ্রিকে বেষ্টন 
কবেছে। সীতাব জন্য বামে থেকে ঘোৌব্তব ভ হচ্ছে। পূর্বে 
একটা! বাঁনব লঙ্কাপুরী দগ্ধ কবেছিল এবং সঙ্গীসহ বাঁজবুমীব অক্ষরাজ 
নিহত হযেছে । রাম রাঁবণকে যুদ্ধে পর্যাজিত ববে লঙ্কাঁধ ঘা ও বলে 
মুক্ত কবেছে (ব্রজেতি সংযুগে মুক্ত বামেণাদিতাব্চন।। ) যা সুবব, 
দৈত্যবা অথব দাঁনববাঁও কবতে সমর্থ হয লাই, এখন বাঁম তা কবছে। 
প্রাণস্ট হতে বিমুক্ত করেছে। 

যুদ্ধে ভাতীব পবাঁজযেব বথ। শুনে কুস্তকর্ণ নবন বিদ্ধীকিত কৰে 
ব্লল-_ঘুপাক্ষ, আজই আমি বানৰ সেন1 ও বাঘব লক্ষণের সঙ্গে 
বামকে পরাজিত কবে তাবপব রাব্ণকে দেখবো । আমি আজ 
বাঁনবদেব মাংস ও বক্তে বাক্ষদদের তৃপ্ত কবব এবং স্বঘং বাম লক্মণেব 
শোণিত পান কবব। 

ক্রুদ্ধ কুন্তকর্ণেব এই অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে বৃপাক্ষ বললে, 
প্রথমে বাঁবণেব কথ শুনে দৌষগুণ বিচাঁব কবে শক্রদেব জয় কববেন। 
মহোদবেৰ কথ শুনে বাঁক্ষসদেব ছবঁবা পবিবে্টিত হযে কুন্তকর্ণ বাবণেব 
প্রাসাদ অভিমুখে বওন! হলেন। 

রাক্ষদবা রাৰণেব নিকট গিঝে কুন্তকর্ণেব নিদ্রাভঙ্গ হযেছে জানাল 
এবং জানতে চাইল তিনি (কুন্তকর্ণ) কি সেখান হতেই যুদ্ধে যাবেন 
অথব। এখানে এসে আপনার সাক্ষাৎ কববেন। 

রাবণ এই খবরে সনথষ্ট হব়ে বললেন, আমি কুস্তকর্ণকে এখানে 
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দেখতে ও সমাদব জানাতে চাই। রাক্ষসরা এই সংবাদ কুস্তকর্ণকে 
দিল। 
ভ্রাতাৰ এই আদেশ শুনে কুস্তকর্ণ উত্তম বলে, শধ্যা ত্যাগ কৰে মুখ 
ধুষে পবমানন্দে স্নান কবেন। এবং শক্তি সঞ্চাবক পানীয় আনবাব 
জন্য আদেশ কবলেন। তখন বাবে অন্কুমতি অনুসারে সেই 
রাক্ষসবৃন্দ বিবিধ মগ্য এবং ভক্ষ্যবস্ত অতি সত্ব আনলো । 
গীত্বা ঘটসহত্রে ছে গমনায়োপচক্রমে । 
ঈষৎ সমুতকটো মত্তস্তেজোৌবলসমন্বিতঃ ॥ ( যুঃ) ৬০1৯৩ 
-_-ছুই সহস্র কলস মগ্ পান কবে ঈষৎ উত্তেজিত, মত্ত এবং তেজ 
বল সম্পন্ন কুস্তকর্ণ যাত্রাব আয়োজন কবলেন। 
নিদ্রা হতে উঠে কুস্তকর্ণব খাঁবাবেব যে বিববণ বাঁলিকী বামায়ণে 
পাও যায়, তছুপবি বল সঞ্চয়ের জন্য তাকে ছই সহত্র কলস মদ 
পাঁন কবতে হয়েছে_-এটা আশ্যব্যেব বিষয় । 
কুস্তকর্ণ ভীতা৷ বাবণেব প্রাসাদে আসবাব সময় গ্রলয়কালে যমের 
স্তায মনে হচ্ছিল। কুত্তকর্ণেৰ পদক্ষেপে পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছিল। 
বাজপথে বিপুলাকায় কুম্তকর্ণকে দেখে বানরা ভয়ে পলায়ন কবতে 
থাকে। বাঁমও বিস্মিত হয়ে বিভীষণকে তাব পবিচয় জিজ্দেস 
কবলেন। 
উত্তবে বিভীষণ বললেন-যিনি যুদ্ধে আদিত্য এবং দেবেন্দ্রকে 
পবাজিত কবেছেন ইনিই সেই বিশ্রবাব পুত্র মহাঁশক্তিশালী কুস্তকর্ণ। 
এঁৰ মত বিবাট শবীবেব অন্য কোন বাক্ষদ নেই। এ'র ছারা যুদ্ধে 
দানব, যক্ষ, পন্গ, বাক্ষস, গন্ধ, বিছ্ভাধব ও কিনব! সহত্রবার চুর্ণ কিছুর্ণ 
হযেছে। 
শুলপাণিং বিবপাক্ষং কুস্তকর্ণং মহাবলম্‌। 
হস্তং ন শেকুস্্িদশাঃ কালোহ্যমিতি মোহিতাঃ ॥ (যুঃ) 
৬১1১১ 
শূলপাণি, বিবপাক্ষ ও মহাবলবান্‌ কুস্তকর্ণকে হনন কবতে 
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অমববৃন্দ সমর্থ হলেন না৷ ইনি স্বয়ং কাল-_-এই মনে কবে বিমোহিত 
হন। 

এই বিবাটকায় বাক্ষদ জন্মাবামাত্র ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে বু 
সহস্র প্রজাদেব ভক্ষণ কবেছিল। ভীত নিপীভিত প্রজাবৃন্ব ইন্দ্রে 
শবণাপন্ন হয়ে ব্যাপাবটি নিবেদন কবল। তুদ্ধ ইন্দ্র নিশিতে বজ্রের 
বাবা তাঁকে আঘাত কবল । সেই বিশাল দেহ কুন্তকর্ণ ইন্দ্রে 
বজেব দাবা আহত হষে বিচলিত হুল এবং ভীষ্বণভীবে গর্জন 
কবতে লাগল ৷ তাব সিংহনাদ শুনে প্রজীবা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হল। 
তাবপব মহাঁশক্তিশালী ক্রুদ্ধ কুস্তকর্ণ স্থৃবেন্দ্রেব এবাবত গজেব দন্ত 
উৎপাঁটন কবে তা দ্বাব? ইন্দ্রের বক্ষে আঘাত করল। কুস্তকর্ণের 
প্রহাবে গীভিত ইন্দ্র জলতে লাগলেন। অতঃপর দেবতা, ত্রহ্মধি ও 
দানবরা অকন্মাৎ বিষাদগ্রস্ত হলো। তাবপব ইন্দ্র প্রজাদেব সঙ্গে 
ব্হ্মাব নিকট গেলেন এবং প্রজাদেব ভক্ষণ, দেবতাদেব পীড়ন, 
খষিদেব আশ্রমনাশ ও পুনঃ পুনঃ পবস্থ্ী হরণ কুস্তকর্ণের এইসব 
অত্যাচীবেব বিষয় জীনীলেন। তিনি বললেন, যদি কুস্তকর্ণ প্রতিনিয়ত 
প্রজাদেব ভোজন কবে তবে অচিব কালেব মধ্যে ত্রিলোক শৃণ্য হবে। 
ইন্দ্রের কথ! শুনে সর্বলোক পিতামহ ব্রদ্ধা বাক্ষদদের আহ্বান 
কবলেন ও কুস্তকর্ণকে দেখলেন। 

কুস্তকর্ণকে দেখবামাত্র ত্রন্ধা অত্যন্ত ভীত হলেন। তাবপর 
তিনি কুস্তকর্ণকে বললেন;-কুন্তকর্ণ, নিশ্চয়ই ত্রিলোক বিনাশ কববাঁব 
জন্ত বিশ্রবা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, সেজন্য তুমি আজ হতে মৃতকর্প 
হয়ে শায়িত থাকবে । 

্হ্মাব শাঁপে কুস্তকর্ণ অভিভূত হয়ে ব্রক্ষাব সামনে পড়ে গেল। 
তখন বাঁবণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাকে অনুনয় করে বললেন আপনার 
কথা মিথ্যা হতে পাঁবে না, নিশ্চয়ই সে নিদ্রিত থাঁকবে। তবে ভাব 
নিদ্রা ও জাগবণেব সময় স্থিব ককন। বাবণেব কথা শুনে য় 


ব্রহ্মা বললেন, কুস্তকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাঁকবে ও একদিন জেগে 
চ* বা, ম. (৬৯)-৯ 
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থাঁকবে। (শয়িতা হোষ ষন্সাসেমেকাঁহং জাগবিষ্যতি) একদিনই 
এই বীর ক্ষুধিত হয়ে ধৰা তলে বিচবণ কবে প্রজ্মলিত অস্থিব হ্যায় 
লোকদের ভক্ষণ কববে। এই বিপদে পডে এবং আপনা পবাক্রমে 
ভীত বাঁজা রাবণ সম্প্রতি কুন্তকর্ণকে জাগিয়েছেন। 

কুস্তকর্ণ সম্বন্ধে বিভীষণের উপবোক্তি কুন্তকর্ণের বীর্য সম্বন্ধে 
আমাদেব মধ্যে সঠিক ধাবণী জন্মায়। কুন্তকর্ণেব এত পবাক্রম ছিল 
বলেই রাবণ তাঁর উপব বিশেষ বপে নির্ভবশগীল ছিলেন যেমন যুধিষ্ঠির 
ছিলেন ভীমেব উপব ৷ 

কুস্তকর্ণ বাবণেব প্রাসাদে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাষ কবল । 
এবং কি কাজ কববে জিজ্ঞেস কবল। রাবণ খুশী হয়ে আসন হতে 
উঠে তাঁকে আলিঙ্গন কবলেন। তাঁবপর আসনে উপবেশন করে 
কুন্তকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে বলল, বাঁজা কিজন্ত তুমি আমাকে 
জাগিয়েছ? কে আজ ভয়ের কারণ? কাকে যমালয়ে পাঠাতে 
হবে? 

তখন রাবণ বললেন, নিদ্রিত অবস্থাঘ তোমাৰ অনেক কাল 
অভীত হযেছে; গাঢ় নিদ্রিত তুমি বামেব জন্য আমাৰ ভযেব কথা! 
জান না। দশবথের পুত্র বাম স্ুগ্রীবের সঙ্গে সমুদ্র লঙ্ঘন কৰে আগার 
কুল বিনাশ কবতে আবন্ত কবেছে। সমুদ্র সেতু বন্ধন কবে অনাযাসে 
লঙ্কায় প্রবেশ কবে তাঁব বন উপবন বানব দ্বাবা সমাচ্ছন্ন কবেছে। 
আমাব প্রধান প্রধান বীব বাক্ষপদেব বানবব1! নিহত কবেছে। 
বানবদেব কেউ জয কবতে পাবছে না । মহীবল বীব, তুমি এদের হত্যা 
কবে আমাব ভয দূর কব, এজন্য তোমাকে জা গযেছি। আমাৰ সমস্ত 
কোষ ক্ষর হয়ে গেছে। তুমি অনুগ্রহ কবে লঙ্কাপুবীতে সকলকে বক্ষা 
কব। তুমি ভাই এব জন্য এই কাজটা কব। পূর্বে কখনও কোন 
ভ্রীতাকে আমি এ কথা বলি নাই। (ময়ৈবং নোক্তপূর্ব। হি ভ্রাতা 
কশ্চিৎ পরন্তপ।) তোমার উপর আমাৰ স্নেহ ও অত্যন্ত আশ! আছে। 
দেবাস্থরেব যুদ্ধে বহুবার তুমি প্রতিদনদী স্থান গ্রহণ করেছ এবং পূর্বে 
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দেবতা ও অন্ুবদেব পরাজিত কবেছো। তুমি সমস্ত বিক্রমেব কাজ 
কর। প্রীণীদেব মধ্যে তোমার মত বলবান আব দেখা যায় ন!। 
রাবণেব উপবি উক্তি হতে বোঝা যাচ্ছে বাঁবণেব মত মহাঁপবাক্রম- 
শীলী বীবকে বাম কাবু কবেছিলেন তীব বানব সেনা দিয়ে। তাই 
অগতিব গতি কুস্তকর্ণেব শক্তিব উপব নির্ভর করে রাব্ণ কুস্তকর্ণকে 
অসময়ে নিদ্রাব থেকে জাগিয়েছিলেন। 
উত্তবে কুন্তকর্ণ বাঁবণকে বললেন, পূর্বে মন্ত্রণীকালে আমবা! যে দোষ 
দেখেছিলাম, এখনও সেই তৌমাতে আছে। কেননা, তুমি হিতৈষী 
পুকষ এবং তীদেব বাক্যেব উপব বিশ্বাস স্থাপন কবতে পাঁবনি । 
( হিতে্বনভিযুক্তেন সোহয়মাসাদিতস্তয়া ৷ ) 
শী খন্বভ্যুপেতং তাং কলং পাঁপন্ত কর্মণঃ 
নিবয়েষব পতনং যথা দৃ্কৃতবর্মণঃ | (যুঃ)৬৩া৩ 
_যেমন পাপী পুকষেব৷ নরকেই পতিত হয়। তেমনি তোমার 
পাপ কর্মের ফল শীঘ্র উপস্থিত হয়েছে। 
মহারাজ প্রথমে এই কাজেব পরিণীম সম্বন্ধে চিন্তা কবনি, কেবল 
বীর বর্পে চলেছে । 
যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্ধ্যানি বুর্ধ্যা দৈ্বয্যমাস্থিতঃ। 
পূর্বঞোত্ববকার্ধাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ॥ (যুঃ) ৬৩৫ 
যে ব্যক্তি এশ্চর্ষেব অভিমানে পুর্ব কাঁজ পবে কৰে এবং পবেব 
কাঁজ পূর্বে কবে, সে নীতি ও অনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। 
দেশ-বালবিহীনাদি কমীণি বিপবীতব্ৎ। 
ক্রিয়মাণালি ঘত্তাত্ত হবীত্তাপ্রযফতোঘব॥ (ফু) ৬৩৬ 
_যেমন সংস্বীবহীন আপ্তে হোম কবলে ছুঃখেবই কাবণ হয । 
সেইরূপ দেশকালবিহীন কর্স বিপবীতেব ন্যায় হয়ে থাকে। 
যে রাজা মনত্রীদেৰ সঙ্গে বিচাব করে ক্ষষ, বৃদ্ধ এবং স্থান বপে 
উপলক্ষিত সাম দান ও দণ্-_এই তিন প্রকাৰ বর্সানুষ্ঠান পাঁচ প্রকারে 
প্রয়োগ কবেন, তিনি উত্তম মার্গে বিদ্যমান 


১৩২ চরিত্রে রামাযণ মহাভাবত 


যে বাজ! নীতি শাস্ত্র অনুসাবে মন্ত্রিদের সঙ্গে ক্ষয় আদিব জন্য 
উপযুক্ত সমাচাব বিচার কবে এবং নিজেব বৃদ্ধি দ্বাবা বন্ধুদেবও বিদিত 
হন, তিনি কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধাবণে সমর্থ হন। 

নীতিজ্ঞ গৃকধ ধর্ম, অর্থ এবং কাঁম-_সমস্ত নিজেব সময় অনুসাবে 
কবে। ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনেব মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, সেজন্য 
অর্থ এবং কামকে উপেক্ষা কবে ধর্মেব সেবা কব! কর্তব্য--এই কথ 
বিশ্বস্ত. পুকষেব নিকট শুনেও যে বাজা বা রাজপুরুষ বুঝেন না অথবা 
বুঝেও স্বীকার কবেন না, তাব অনেক শীস্ত্র অধ্যয়ন বৃথ| ৷ 

যে বাঁজ। মন্ত্রীদেব সঙ্গে ভালবপে মন্ত্রণ। কবে সময় অনুসাবে দান 
ভেদ এবং পবাক্রমাদি গাঁচ.প্রকাব যোগ, নয়, এবং অনয় ও উপযুক্ত 
সময়ে ধর্ম, অর্থ এবং কামেব সেবা কবেন, তিনি ইহলোকে কখনে। ছুঃখ 
পান ন!। 

, যে বাজা চঞ্চল আপাত বমণীয় বচন শুনে অন্তষ্ট হয় এবং সহসা 
বিচাব না৷ কবে কোন কাজেব দিকে ছুটে, তাব এই ছূর্বলতাকে যেমন 
পক্ষী ক্রৌঞ্চ পর্বতকে,ছেদন কবে, তেমনি শত্রু তাকে ছেদন কবে ; 

যে বাঁজা শক্রকে অবজ্ঞা কবে নিজেকে বক্ষা কবে না। সে 
অনর্থকে পায় এবং নিজেব স্থান হতে ভ্রষ্ট হয়। 

পূর্বে তোমাব পত্বী মন্দোদবী এবং আমাৰ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ 
যা বলেছিলেন, তাই, আমাদেব পক্ষে হিতকব। অধুনা ঘা! ইচ্ছ! 
তাইকর। , 

কুস্তকর্ণেৰ উপবোক্ত ভিবস্কাব ও বাঁজধর্ম গহিত পবস্্রী হরণের 
জন্য কঠোব সমালোচন! ও ধিকাব মাধ্যমে এটাই উপলব্ধি কৰা যাঁয় 
যে কুম্তকর্ণ বাঁবণেব চেয়েও, অধিক পবাক্রমশালী হলেও বাঁবণের ন্যায় 
ভরষ্ট চবিত্রেব। ছিল না। কুভ্তকর্ণেব ধর্মজ্ঞান, বাবণের চেয়েও প্রথর 
ছিল, তাই পৰস্ত্রী হরণ পাঁপ কর্মকে কুস্তকর্ণ সর্বাস্তকরণে সমর্থন 
কবেননি 1... ব্বং কঠোব ধিক্কাব দ্রিযেছেন। 

এই ক্ষেত্রে ভীমেব সঙ্গে কুস্তকর্ণব কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 


কুম্তকর্ণ ও ভীম ১৩৩ 


কারণ দ্ৌপদীর প্রতি মতস্তরাজের শ্যালক কীচক দুর্ব্যবহার কবলে 
প্রবল পৰাক্রমশালী ভীম তাকে সমুচিত শাস্তি দিেছিলেন। তিনিও 
ভীব অন্যান্য বীর ভ্রাতীদের মত নীববে স্ত্রীর এই অপমান সহা কবতে 
পাঁবেন নি। 

যদিও কৃন্তকর্ণের ক্ষেত্রে দৌধী তীর সহোদব জোঠ্ঠ ভ্রাতা প্রবল 
পৰাক্রাস্ত লক্ষাধিপতি তথাপি কু্তকর্ণ এই অন্তাষেব জন্য তার বিব্প 
সমালোচনা কবতে একটুও ইতন্ততঃ করেননি । 

কৃত্বিবাসী বামায়ণে বাবণের নিকট বাঘ-বাবণেব যুদ্ধের বৃত্রান্ত 
শুনে 


কুন্তকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন। 
শুনালে আশ্চর্য কথা এ আব কেমন | 
বাম লক্ষণ যদি সে সামান্য হৈত নব। 
জলেব উপবে কেন ভীসিছে পাথব | 
বনেব বানব বদ্ধ যে রামের গুণে । 
সামান্ত মনুষ্য ভাবা না ভাবিহ মনে ॥ 
কুন্তকর্ণ বলে হেন লঘ নম মনে । 
মাযাতে নন্ুত্য বপ দেব নাবাধণ ॥ , (লঃ) 
বাম যে সাধাবণ মানুষ ছিলেন না, বিপুলাকৃতি মহাঁপরাত্রমশালী 
কুস্তকর্ণ তকে ন! দেখেই, তাব পবাক্রম সম্বন্ধে অবগত হযে রামের 
সম্বন্ধে যে উক্তি কবেছিলেন, ভাব দ্বাব! কুন্তকর্ণেব তীক্ষ বুদ্ধিব সুন্দৰ 
প্রমাণ পাওয়া বায়। 
কুন্তকর্ণব নির্ভীক সমালোচনাঁব ধিক্কাবে বাবণ ভ্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
তুমি মাননীয গুক এবং আঁচার্ধেব ম্যাথ কেন উপদেশ দিচ্ছ? এখন 
যা৷ কবা দবকাঁৰ তাই কব। আমি ভুল বশত চিত্ত মোহে অথবা 
নিজেব বল বীর্ধ আশ্রয়ে প্রথমে যে তোমাদেব কথা শুনিনি তা 
পুনবা বলা বৃথা । যা! গেছে, তাঁতো! গেছেই । তাব জন্য বারংবাব 
ছুঃখ কব না। বর্তমানে য1 কর্তব্য, তা চিন্তা কব। তোমার শক্তিব 


১৩৪ চবিত্রে বামাঘণ যহাভাবত 


ছারা আমার ভ্রম বশতঃ ত্রুটি দূৰ কব। আমীব প্রতি তোমার কিছু 
মাত্র নেহ থাকে, যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে কব, যদি এ কাঁজকে 
কর্তব্য বলে মনে কব, তাহলে যুদ্ধ কব। 
তিনিই প্রকৃত বন্ধু, যিনি সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যাবাব পব স্বজন- 
গণে প্রতি অন্থুগ্রহ কবেন ও তিনিই বন্ধু, যিনি বিপথগামী বন্ধুকে বন্ষা 
কবেন। 
সনুহদ্‌ যো বিপনার্থং দীনমভ্যুপপগ্ভতে । 
স বন্র্যোইপণীতেযু সাহায্যায়োপকল্পতে ॥ 
(যু) ৬৩। ২৭--২৮ 
বাবণের কথা হতে তিনি জুদ্ধ হয়েছেন বুঝতে পেরে কুস্তকর্ণ 
তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললে! আঁমি জীবিত থাকতে তোমার এ রকম 
মনে কবা উচিত নাঁ। তুধি যে জন্য পবিভাঁপ কবছে! তা আমি নাশ 
করব। অবশ্য সব অবস্থাতেই তোমাকে হিতবাক্য বল! আমার 
কর্তব্য । সেজন্য আমি বন্ধু ভাবে ও ভ্রাত্‌ ন্লেহে এই কথ! বলছি । এ 
সমযে য! কর! কর্তব্য আমি তা কবব | 
আজ যুদ্ধে বাম ভ্রাতার সঙ্গে নিহত হুলে বানব বাহিনী কি করে 
পলায়ন করে তা দেখ। আজ আমি সমব ক্ষেত্র হতে রামেব মস্তক 
আনবে! ৷ তা! দেখে তুমি সুখী হবে এবং সীতা ছঃখ পাঁবে। লঙ্কীয় 
যাদেব আত্মীয় বন্ধু নিহত হয়েছে তাঁবা বামেব হত্যা! কা দেখুক 
বাম প্রথম আমাকে হত্যা কবে তবে তোমাকে হত্যা কবতে সমর্থ 
হবে। আমি নিজেব বিষয়ে ভয় কবছি না৷ 
অহমুৎসাদযিহ্যামি শত্রস্তব মহাবলান্‌। 
যদি শক্রো যদি যমো যদি পাঁবক-মাকতৌ ॥ ( যুই) ৬৩1৪৩ 
-_ তোমার মহাবলবান শক্র যদি ইন্দ্র, যম, অগ্রি, বাধু ও বকণ 
হলেও তাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব ও তাঁদেব ধ্বংস কবব ! 
আমাকে দেখে দেববাঁজ ইন্দ্রও ভীত হয়। যদি আমি অস্ত্র ত্যাগ 
কবে বণভূমিতে বিচবণ কবি, তাহলে ও কেউ আমাব সামনে দাড়াতে 


কুন্তকর্ণ ও ভীম ১৩৫ 


পাঁববে না । শক্তি, গদা, অসি অথবা শাণিত শর সমূহে দ্বাবা শত্রু 
সংহাব কবব নাঁ। এই হাঁত ছুটি দ্বাবাই যুদ্ধ কবে ইন্দ্রের ন্যায 
শক্রুকেও হনন কবব। যদি বঘুনাথ আজ আমাৰ মুষ্টিব বেগ সহ 
কবতে পারে, তাঁহলে আমাৰ শবগুলি নিশ্চযই বামে বক্ত পান 
কববে। আমি থাকতে কেন চিন্তা কৰে ছুঃখ পাচ্ছ ? 
আমি তোমাৰ শক্র বিনাশ কববাঁৰ জন্য সমরে যাবাব জন্য উদ্যত 
হযেছি। বাঁমেব ভষ ত্যাগ কৰব। আঁমি যুদ্ধে বাম লক্ষণ ও মহা 
মহাশক্তিমান স্ুগ্রীবকে নিহত কবব । যুদ্ধ সক হলে আমি বাক্ষদঘাতী 
লঙ্কা! দগ্ধকাবী হনুমানকে ও বাঁনবদেব ভক্ষণ কবব। আমি তোমাকে 
মহাযশেব অরধিকাবী কবব। 
অতঃপব কুস্তকর্ণ বলল, যদি তোমাৰ ইন্দ্র এবং স্বয়স্ূ হতেও ভয় 
উপস্থিত হয় তাহলে সূর্ধ যেমন বাত্রিব অন্ধকাবকে নাশ কবে 
তেমনি আমি এ ভয় দূব কববে!। আমি তুদ্ধ হলে দেবতাঁবাও 
পৃথিবীতে শীষিত হষ। তখন আমি যমকে শীস্ত কবব এবং অনলকে 
ভক্ষণ কববো। এইভাবে কুন্তকর্ণ আত্মশক্তিতে বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডে কাকে 
কি ভাবে ধ্বংস কববে তীব বিস্তৃত বিববণ দিয়ে বলল, আজ সকলে 
্রন্ুপ্ত কুন্তকর্ণেব পবান্রম দেখবে । এই সমগ্র ভ্রিলোক ভক্ষণ কবলেও 
আমাব উদব পূর্ণ হবে না। লক্ষ্পণেব সঙ্গে বামকে নিহত কবে সমস্ত 
প্রধান প্রধান যুখপতিদেব ভন্গণ কবব। 
মযান্ধ বামে গমিতে যমক্ষয়ং 
চিরায় সীতা! বশগ! ভবিত্যতি | (যুঃ) ৬৩। ৫৮ 
-_-বামকে আঁজ যমালয়ে পাঠালে সীত। চিবকালেৰ জন্য তোমাৰ 
বশীভূত হবে। 
কৃত্তিবাঁসী বামাষণে কুস্তকর্ণেব দস্তেব একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া! 
যাঁয়। 
আমি হেন ভাই তব-কাবে কব শঙ্কা । 
বৈবী মাৰি বাখিব কণক পুবী লঞ্ষা ॥ 
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স্রীরামের মাথা কাঁটি তোমারে দিব ডালি । 
স্থির হৈয়! বৈস তুমি কেন দাঁও গালি ॥ 
আগে লঙ্কা অরাম! ও অবানরা কবি। 
সুগ্রীবেবে মাবিয়া! পাঠাব যমপুবী ॥ 
বাধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ। 
মাবিব তোমাৰ বৈবী ভাই বিভীষণ ॥ 
হন্থমাবে মাবি আজি লঙ্কাপুবীব বৈবী । 
মাঁরিব তাহাব পৰে বাঁনর কেশরী ॥ 
চলিল ষে কুস্তকর্ণ যুঝিবাবে সাধে । (লঃ) 
রাব্ণকে আশ্বস্ত কবে কুভ্তকর্ণ বণীঙ্গনেব দিকে অগ্রসব হচ্ছে দেখে 
মহোদর তাকে বললো-- 
বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন ॥ 
দেখিতে কবয়ে সাধ পুববাসী নাবী । 
একবাব দেখা দিতে চল অন্তঃপুবী ॥ (লঃ) 
উত্তরে--কুস্তকর্ণ বলে কি কহিস মছোদব । 
সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোসব ॥ 
চারি দ্বার মেবে আগে জিনে আসি বণ। 
তবে অন্তঃপুবে হবে আঁমাব গমন ॥ 
কুস্তকর্ণেব এই উক্তিতে তাঁব কর্তব্য জ্ঞান যে কত প্রথব ছিল তাই 
প্রকাশ পেয়েছে। বাক্ষদ হলেও কত কর্তব্যনিষ্ঠ তাব নিদর্শন রেখে 
গেছে উপবেৰ কয়টি ছত্রে। 
প্রবল পবাক্রান্ত বামেব স্গ কুস্তকর্ণেব একা! যুদ্ধ কবতে যাওয়া 
উচিত হবে না এবং কুস্তকর্ণেব উক্তিও নিতান্ত বালিকেব স্পর্ধা বলে 
মহোদয় কুস্তকর্ণকে ব্যঙ্গ কবে বাবণকে বলল যে রামেব মৃত্যু সংবাদ 
প্রচার কবলে সীতা৷ অবন্তি বাঁবণেব বশীভূত হবেন । 
মহোদয়েব এই উক্তিব জন্ কুত্তকর্ণ তাকে কঠোব ভাষায় ভসনা 
কবে বলল-_যে বাজা অক্ষম ও নির্বোধ তাঁর কাছেই তোমাৰ প্রস্তাব 
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গ্রহণ যোগ্য হবে। তোমাদের মত যুদ্ধ বিমুখ কাপুকধবা রাজাব সব 
কাঁজ পওড করে। লঙ্কা বহু সৈন্য বিনষ্ট হযেছে, বাঁজকোষ প্রায় শৃহা 
হয়েছে, তোমবা বাঁজাকে আশ্রষ কবে মিত্র বপে তাব শত্রুতা কবছ। 
এষ নির্ধ্যামাহং যুদ্ধমগ্যতঃ শত্রনির্জষে । 
দু্নযং ভবতামগ্য সমীকু মহাহবে | ( যুঃ ) ৬৫৮ 
-আঁমি তোমাদের এই ছুর্নীতিকে ছুব কববার জন্য মহীবুদ্ধে শত্রকে 
জয করতে কৃত নঙ্কল্প হযে যাত্রা কবি । 

সবল কুন্তকর্ণ যুদ্ধ ছলনা ও চতুবতা৷ পছন্দ করতো না। মিথ্যেব 
বা ছলনার দ্বাব1 শত্রু পক্ষকে ছলনাব প্রস্তাবের জন্য ত্রুদ্দ হযে সে 
মাহাঁদবকে ভসল1! কাবন্টিল। এখানেও তাঁব চবিভ্রেব একট! 
বৈশিষ্টা প্রকাশ পেযেছে। ভাব মতে সন্মুখ ঘমবে শত্রুকে আপন 
শক্তিতে পবাজিত কবাঈ বীবধর্ম। 

এ ক্ষেত্রে ভীম চবিত্রও কুম্তকর্ণেব পাঁশে নিশ্রভ হয়ে গেছে। কাবণ 
ত্রোণীচার্যকে বধ কববাঁৰ জন্য ভীম সর্বাগ্রে 'অশ্বথামা হত” এই মিথ্যাব 
আশ্রয নিবে তাকে নিবন্ত্র কবেছিলেন। দ্রোণীচার্য যদি সেদিন নিবন্ত 
না হতেন তবে পাওবদেব প্রভূত ক্ষতি হত। এই জন্য ভীম কেবল 
নিজে এই কথা বলেননি, বুধিষ্ঠিবকেও একপ মিথ্যা ভাষণে প্রবোচিত 
কবেছিলেন। কিন্তু কুস্তকর্ণ বাক্ষদ হয়েও, এ ধবণেব কোন প্রকাঁব 
মিথাব জাশ্রধ লিতে ঘ্বণা বো কবেছেন। 

কুস্তকর্ণ একাই যুদ্ধেব উদ্যোগী হলে, বাবণ তাঁকে সতর্ক কৰে 
বললেন, তুমি শূল মুদগব পাণি সৈন্য পবিবৃত হয়ে যাও। কাবণ সেই 
বানববা মহাণত্শীলী, বীৰ ও সর্বদা যুদ্ধ ব্যবসাধী। তোমাকে 
প্রমত্ত বা একাকী দেখলে তৎক্ষণাৎ তাব' দত্তাঘাতে তোমাকে বিনাশ 
কববে। তাবপব বাঁবণ কুন্তকর্ণেৰ গলা মণিময় মালা এবং যথাস্থানে 
কেযুব অন্ুবীষ এবং চন্দ্রহাঁব প্রভৃতি দ্বারা তাকে সজ্জিত করলেন । 


কর্ণদষে ছুটি কুগুল পিষে সুষ্ন্ধ দিব্য মাল্যদীনে তাব দেহ শোঁভিত 
করলেন। 
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অতঃপৰ কুস্তকর্ণ বাঁবণকে প্রণাম করে যুদ্ধ যাত্রী কবলেন। 
কুস্তকর্ণ বাজপুবী হতে বেব হুতেই চাঁবদিক হতে ঘোঁবতব অমল্পল 
সৃচক সঙ্কেত দেখ! গেল। উক্কা শনিযুক্ত মেৎপুঞ্জ গদর্ভেব স্যাষ অকণ- 
বর্ণ ধাবণ করল এবং সাগব ও কানন শুদ্ধ পৃথিবী কাঁপতে লাগল । 
ঘোবতব দর্শনে শৃগাল মুখে জলত্ত অন্গাঁৰ উদ্গীবণ কবতে কবতে 
অশুভ ধ্বনি করল এবং পক্ষী প্রতিকূল ভাবে মগ্ডলাঁকীবে পবিভ্রমণ 
কবতে লাগল । পথে যাঁবাব সময় তাঁব শৃলোপবি শকুনি পল এবং 
তাঁব বাম চক্ষু ক্কুবিত ও বাম হস্ত কম্পিত হতে লাগল । সাঁমনে 
ভীষণ শবে প্রজ্বলিত উ্কাপাঁত হল। স্্য নিশ্রভ হুল আবামদাঁয়ক 
বাধুও প্রবাহিত হল না'ঁ। এই সব অমঙ্গল চিহ্ন ভ্রক্ষেপ না করেই 
কুস্তকর্ণ যুদ্ধে যাত্রা করলেন। 

বিশালকাষ কুস্তকর্ণকে দেখে বানববৃন্দ ভয়ে পলায়ন করতে 
থাকে। অঙ্গদ পলায়মান বানবদেব আশ্বাস দিলে বাঁনববা! পুমবাঁষ 
যুদ্ধে প্রত্যাবতন কবল । 

যুদ্ধক্ষেত্রে বানববা কুস্তকর্ণেব প্রতি বৃক্ষ ও শিলাব আঘাত করল । 
কুস্তকর্ণ ক্রোধে গদ উদ্যত কবে শক্র বানবদেব আঘাত কবে চতুদিকে 
নিক্ষেপ কবতে লাগল। এই ভাবে আট হাজার সাঁতশত বানব 
কুস্তকর্ণ হাতে নিহত হুল। কুস্তকর্ণ এক এক বাবে যোড়শ অষ্টাদশ, 
বিংশতি এবং ত্রিশৎ পবিমিত বানব গ্রাস কবতে লাগলো। | হনুমান 
আকাশে উঠে কুস্তকর্ণের মন্তকে গিরিশূঙ্গ, শিলা এবং বিবিধ বৃক্ষরাজি 
বর্ষণে প্রবৃত্ত হলে অত্যন্ত বলশালী কুস্তকর্ণও নিজেব শুলাগ্রভাগ দ্বারা 
সেই গিরিশুঙ্গকে ভঙ্গ ও বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড কবে ফেলতে লাগল । তখন 
হনুমান একটি পর্বতণুক্গ কুস্তকর্ণেব উপব নিক্ষেপ করায় বক্ত ও মেদে 
তাঁব দেহ প্লাবিত হয়ে গেল।' কুস্তকর্ণ ক্ষু্ধ ও অভিভূত হলেন। 
কুস্তকর্ণও শুলেব আঘাতে হনুমানেব বক্ষ বিদীর্ণ করলো! । হনুমান 
কুস্তকর্ণেব শূল ভেঙ্গে দিয়েছিল । তারপর নীল কুন্তকর্ণের উদ্দেশ্যে 
পর্বতখু্গ নিক্ষেপ কবল । সেই শুঙ্গকে সামনে আসতে দেখেই কুস্তকর্ণ' 
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তা উপব মুষ্টি দ্বার-আঘাত কবলে সেই গিবিশূন্ মুষটপ্রহাবে বিশীর্ণ 
হবে ভূমিতে পতিত হল। অতঃপৰ খনবভ, শবভ, নীল, গবাক্ষ ও 
গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাঁবল বাঁনব শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ স্থলে মহাকায় 
কম্তকর্ণেব প্রতি ধাবিত হয়ে শৈল, তল, পাদ ও মুষ্িঘাবা তাকে 
আঘাত কবতে লাগলে কুস্তকর্ণ সেই আঁথাতকে ্ুখস্পর্শ বো করে 
কিছুমাত্র ব্যথিত হ'ল না। অবিকন্ত মহাবেগবান খনষতকে বাহুতে 
বেষ্টন কবে ধবে ফেলল । কুন্তকর্ণেব বাহু যুগলছবে পিষ্ট হয়ে বানববা! 
মুখে বক্তবমি কবে ভূতলশাধী হল। অতঃপব কুস্তকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে 
ুষ্টি দ্বারা শবভকে জানু দাব! নীলকে ও তল ও পদ দ্বাবা! গন্ধমাঁদনকে 
আঘাত কবলে সেই বীবব৷ ব্যথিত ও বক্তাক্ত হযে ভূমিতে পতিত 
হল। বানব নেতাবা৷ পতিত হলে সহক্র সহত্র বাঁনব কুম্তকর্ণেব 
প্রতি ধাবিত হল। বানব শ্রেষ্ঠবা কুস্তকর্ণেব উপব উঠে তাঁকে দংশন 
কবতে লাগল । তাঁবা! নখ, দত্ত, মুষ্টি ও বাহু দ্বাবা কুস্তকর্ণকে আঘাত 
কবল। বুস্তকর্ণ বাঁনবদের ভন্ষণে প্রবৃত্ত হলে, বানবব! কুস্তকর্ণেব 
পাঁতালেব ন্যায় মুখ বিববে নিক্ষিপ্ত হযে নাসিকাও কর্ণ দিয়ে বহির্গত 
হতে লাগল । তা! দেখে কুস্তকর্ণ ক্রুদ্ধ হযে বানরদেব চিবিষে সমস্ত 
বানব সেন! ভক্ষণ কবল । এইভাবে কুস্তকর্ণ যুদ্ধন্েত্র মাংদ ও শোণিতে 
ক্লেদাক্ত করলেন। 

বানরদেব এই প্রকাব ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখে অঙদ এক গিবিশুঙ্ 
কুস্তকর্ণেৰ মন্তকে নিক্ষেপ কবে। তাতে মস্তকে আঘাত পেয়ে সে 
,করু্ধ হয়ে বেগে অঙ্গদেব প্রতি ধাবিত হলে! ॥ কুস্তকর্ণ তাঁব প্রতি 
শূল নিক্ষেপ কবে। অঙ্গ দ্রুত সবে গিষে সেই আঘাত হতে 
নিজেকে যুক্ত কৰে তল দিয়ে কুস্তকর্ণেব বুকে আঘাত কবলে পর্বতের 
্যায় কু্তকর্ণ মেই আঘাতে অচৈতন্য হলো। জ্ঞান ফিবে আসলে 
কুস্তকর্ণ অন্গদেব বুকে মুষ্টাঘাত কবলে অঙ্গদও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে । 
অঙ্গদ ভূপতিত হলে কুম্তকর্ণ শুল নিয়ে স্বগ্রীবেৰ প্রতি ধাবিত হলো । 
সথগ্রীবও কুন্তকর্ণকে আসতে দেখে লাঁফ দিয়ে উপবে উঠে একটা, 
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পর্বতাগ্র উপভিয্ে কুস্তকর্ণেব উদ্দেস্টে নিক্ষেপ করে পবে বেগে সেই 
অভিমুখে ধাবিত হল। বানবরাজকে আদতে দেখে কুস্তকর্ণ তাব 
দেহকে পবিবদ্ধিত কবে তাব সামনে আসল । তখন স্ুগ্রীব তাকে 
বলল,_ 
তুমি বাঁনববাহিনী ভক্ষণ এবং বীবদেব পতিত কবে ছুক্র্ম সম্পন্ন 
-কবেছে। এবং স্ুধশ লাভ কবেছে! । ইতব বানবদেব মেরে কি হবে? 
তাদেব ত্যাগ করে আমার এই গ্রিবিব আঘাত সহ কব। 
কুস্তকর্ণ উত্তবে বললে, বানববাঁজ, তুমি প্রজীপতিব পৌত্র এবং 
খাক্ষবাজেব পুত্র। বিশেষতঃ তোমাব ধৈর্য ও পুকষ আছে বলেই 
এবপ গর্জন করছ! 
কুস্তকর্ণেৰ কথা শুনে স্থুগ্রীব গিবি শিখব উঠিয়ে তা দিয়ে 
কুস্তকর্ণেৰ বুকে আঘাত কবল। এ শৈলশৃঙ্গ কুস্তকর্ণেব বিশাল 
বক্ষ-স্থলে পতিত হয়েই ভেঙ্গে গেল। তা দেখে বানবব? বিষন্ন ও 
বাক্ষদবা আনন্দিত হল। কুস্তকর্ণ এ গিবিশূঙ্গ ছাবা আহত হয়ে 
জুদ্ধ হয়ে সিংহনাদ কবতে কবতে বানববাঁজকে বধ কববাঁব অভিপ্রায় 
শুল নিক্ষেপ করল। 
হন্থমান বাঁধু বেগে এসে হাঁত দিয়ে সেই শুল ধরে তা! ভেঙ্গে 
ফেলল। ভগ্ন শুল দেখে কুস্তকর্ণ অত্যন্ত রুদ্ধ হল এবং লঙ্কাৰ নিকটে 
মলযাচলেব একটা শুঙ্গ উৎপাটন কবে স্তুগ্রীবেব নিকট গিয়ে তা দিষে 
তাকে আঘাত কবল। 
সেই পর্বতশূঙ্গে স্গ্রীব আহত হয়ে ভূমিতে অচৈতন্য হযে পডল । 
তখন কুন্তকর্ণ বাঁযুবেগে উপস্থিত হয়ে স্তুগ্রীবকে বক্ষপুটে গ্রহণ কবে 
প্রস্থান কবল । কুস্তকর্ণ স্থগ্রীবকে লঙ্কীপুবীতে নিষে গেলে সেখানে 
পুষ্প বৃষ্টি ছাবা তাকে অভিষিক্ত কবা হয। স্থুগ্রীব ধীবে বীবে জ্ঞান 
লাভ কবে দেখলে! সে কুন্তকর্ণেব বাঁহুমধ্যে। তখন স্ুগ্রীব তীক্ষ 
মখেব দ্বাব! কুন্তকর্ণেব কর্ণদিয় ও দীতেব দ্বাবা নাঁসিকা ছিন্নকবে পায়েব 
নখেব ঘৰ! তাব উভয় পার্থদয় বিদীর্ণ কবে দিল। অত্যন্ত জুদ্ধ হয়ে 
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কুস্তকর্ স্গ্রীবকে পিষ্ট কবতে থাকলে স্তুগ্রীব হঠাৎ আকাশে বলেব 
মত উর্ধে উঠে পুনবায় বামেব নিকট ফিবে গেল । 

সেই সময নাসাকর্ণ বিহীন কুস্তকর্ণব সর্বাঙ্গ শোণিত আ্রোত 
প্রবাহিত হচ্ছিল। ভুুদ্ধ কুন্তকর্ণ পুনবাষ যুদ্ধ যাত্রা কবল । যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রবেশ কবে ক্ষুধ্ত কুম্তকর্ণ বাঁনরসেনাব মধ্যে প্রবেশ কবে মোহবশতঃ 
বানব, বাক্ষস, পিশীচ বা যক্ষদেব মধ্যে যাকে পেলো, তাঁকেই ভক্ষণ 
কবতে লাগলেন। 

যখৈৰ মৃত্যুহ্বিতে যুগান্তে 
স ভন্মযামাস ইবীংশ্চ মুখ্যান ॥ ( যুঃ ) ৬৭1৯৪ 

যেমন যম যুগীবসানে প্রাণীকে গ্রাস কবেন, কুন্তকর্ণও তেমনি 
মহাঁকাধ বানবদেব ভন্গণ কবতে লাগল । 

ক্রুদ্ধ কুন্তকর্ণ বানবদেব খাচ্ছে দেখে বানবব। বামচন্দ্রের শবণীপন্ন 
হুল। সাত, আট, বিশ, ত্রিশ এবং কোনও কোনও বাবে একশত 
পর্যন্ত বানবকে হাত দিয়ে আক্রমণ কবে কুস্তকর্ণ ভক্ষণ কবতে কবতে 
ধাবিত হল। তাবপর কুস্তকর্ণ বানবদেব প্রতি শৃল নিক্ষেপ করতে 
লাগল। সেই সময লক্ষণ দ্ধ হয়ে নিজে যুদ্ধ আবন্ত কবলেন। 
লক্ষণ সপ্ত শবে কুস্তকর্ণেব দেহ বিদ্ধ কৰে পুনরায় অন্য বাণ ক্ষেপণ 
কবলে কুস্তকর্ণ অন্তান্য অস্ত্র বাবা তাবিফল করল। এটা দেখে 
লক্ষণ ত্রুদ্ধ হয়ে কুস্তকর্ণের স্ুৃবর্ণময় শুন্র কবচ বাণ দিয়ে ঢেকে 
ফেললেন। 

তখন কুন্তকর্ণ অবস্ঞগ্ভরে বললেন, যমকেও যে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অনায়াসে জয় কবেছে, সেই কুস্তকর্ণেব সঙ্গে যে নির্ভয়ে তুমি যুদ্ধ 
কবলে ভাতে তোমাব বীবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অস্ত্র ধাবণ করে 
সাক্ষাৎ যমেব হ্যায় আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিচবণ কবি, তখন আমার 
সঙ্গে যুদ্ধকবা দুবে থাকুক, যে আমার সামনে আসে, সেও পুজনীয়। 
কারণ-_ 

, এরাবতং সমাবা বৃতঃ সর্বামরেঃ প্রভুঃ । 
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নৈব শক্তোহপি সমবে স্থিতপূর্বঃ কদাচনঃ ॥ (ফুঃ) 
৬৭১০৮ 

-_-অমব পবিবেষ্টিত এবাবত সমারঢ ইন্দ্ও পূর্বে রণস্থলে কখনও 

আমাব শামনে অবস্থান করতে পাবে ন!। 
অন্ধ যাহ সৌমিত্রে বালেনাপি পবাক্রমৈঃ॥ (ফু) 
৬৭১০৯ 

_-হে সুমিত্রানন্দ, বালক হলেও তুমি আজ আমাকে পরিতুষ্ট 
করেছ। 

শক্রব বীবত্বেব প্রশংস। কবাঁব মত উদীরত! খুব কম লোৌকেবই 
থাকে। এ ক্ষেত্রে বাক্ষস কুস্তকর্ণেব এই সবল উদাবতা৷ প্রশংসার । 

তোমাব আজ্ঞ নিয়ে রামেব কাছে যেতে চাই। তোমার বীর্য, 
বল ও উৎসাহ দ্বারা আমি পবম পরিতোষ লাভ করেছি । রামকেই 
সংহার করতে আমি ইচ্ছুক। কারণ সে নিহত হলে সকলেই হত 
হুবে। রাম নিহত হলে অবশিষ্টের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব। 

লক্ষণ কুন্তকর্ণেব কথা শুনে হাসতে হাঁসতে বললেন, হে বীব, 
ইন্দরাদি দেবতাবা ষে প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাৰ 
পৃবাক্রম সহ্য কবতে পারেন না, তা সত্য, মিথ্যা নয়। আজ তোমার 
সেই শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখলাম। এ দাঁশরথি বাম দীড়িয়ে 
আছেন। 

লক্ষণে এই বথা শুনে কুস্তকর্ণ লক্ষণকে ত্যাগ কবে রামেব নিকট 
গেল। বাম বৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগে তব বক্ষ লক্ষ্য করে শাণিত বাণ 
নিক্ষেপ কবলেন। বামেব দ্বাবা বিদ্ধ হয়ে কুন্তকর্ণ ক্রোধে তাব দিকে 
ধাবিত 'হলে তাব মুখ হতে অঙ্গাব মিশ্রিত স্ফুলঙ্গ নির্গত হতে লাগল । 
কুস্তকর্ণ বামেব অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে ক্রোধে বানবদেব বিধ্বস্ত কবতে করতে 
ধাবিত হল। রামের অস্ত্র কুন্তকর্ণের বক্ষে প্রবেশ করায় তীব হাতি 
হতে গদা মাটিতে পডে গেল এবং অন্যান্য অন্তর মাটিতে বিক্ষিপ্ত হল। 
যখন সেই মহাঁবল কুন্তকর্ণ নিজেকে অসহায় মনে করল, তখন মুষ্টি ও 
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কব দিয়ে মহাঁযুদ্ধ আরম্ভ করল। পর্বত হতে নির্গত প্রজ্রবণেব 
ন্যায় বাণ বিদ্ধ বাক্ষম কুন্তকর্ণেব দেহ হতে রক্তধাবা বহির্গত হতে 
লাগল। ভীষণ ক্রোধে ও বক্তগন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন সেই বাক্ষদ 
বানবসেন!, রাক্ষম ও খক্ষপদের ভক্গণ কবতে কবতে ধাবিত হল। , 

তাবপৰ কুন্তকর্ণ বৃহৎ পর্বত শুষ্গ উঠিয়ে রামেব উদ্দেস্্ে নিক্ষেপ 
করল। কিন্তু পথিমধ্যে বাম সাতটি বাণ দ্বাবা সেই বিশাল শৃক্দ 
খণ্ড খণ্ড কবলেন। সেই শূ্গ ছুই শত বানবকে ভূপাঁতিত কবল । 

এই সময় লক্ষ্রণ বামকে বললেন, এই বাক্ষসেব বানব ও বাক্ষসে 
ভেদাঁভেদ জ্ঞান নেই। এই রাক্ষস বক্তগন্ধে উন্মত্ত হযে নিজে এবং 
শত্রব উভয় পক্ষে সৈন্যদেব ভক্ষণ করছে । 

নৈবায়ং বানরান্‌ রাজন্‌ ন বিজানাতি বান্ষসান্‌। 
মন্তঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্‌ পবাংশ্চৈব খাদতি। (ষুঃ) 
৬১২৮ 

লক্ষণের উক্তি হতে কুস্তকর্ণ কি রকম ভয়াবহ রাক্ষস ছিলেন তা 
উপলব্ধি কর! যাঁয় যার জন্য তীর শক্র মিত্র ভেদীভেদ ছিল না । রক্ত 
মাংসেব গন্ধে সে উন্মত্ত । 

লক্্রণ বললেন, বাঁনর নেতাবা কুস্তকর্ণের উপব আরোহন করুক 
এবং যুখপতিগণ তাব উপর আবোহন কবে চাঁব দিকে অবস্থান করুক । 
এতে সে বানরদেব গুকভাবে গীড়িত হয়ে মাটিতে ঢলে অন্য বাঁনরদেব 
হত্যা করতে পারবে না। 

লক্ষ্ষণ্ব কথ। শুনে বানরবা আনন্দে কুন্তকর্ণের উপব চড়ে বদল। 
ক্রুদ্ধ কুত্তকর্ণ বাঁনবদেব ফেলে দিল। বানবদের পড়ে যেতে দেখে 
কুদ্ধ কুস্তকর্ণকে দেখে বাম বেগে ধন্ধু ধাবণ কবল । রামেব সঙ্গে 
লক্ষণ গেলেন। বানরবা তাদেব চতুর্দিকে বেষ্টন কবতে লাগল । 

বাম কুস্তকর্ণব প্রতি ধু বিস্ষারিত কবলে, বাক্ষদ সেই শব্দ সহ 
করতে না! পেবে ক্রোধে বামেব প্রতি ধাবিত হল। তখন বাম বললেন 
“হে বাঁক্ষদাধিপ, তুমি ছুখ কবন! । আমি ধনু গ্রহণ করে এখানে অবস্থান 
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করছি। আমাকেই বাক্ষস কুলনাশক বামচন্দ্র বলে জেনে! ৷ হে বীব, 
তুমি মুহূর্ত মধ্যে, প্রাণহীন হবে। 
তখন কুস্তকর্ণ তাকেই বাম বলে চিনতে পেবে বিকৃত স্বরে হেসে 
ক্রোধে বানবসেন! বিধ্বস্ত করে রামেব দিকে অগ্রনর হল। বিকৃত 
স্বরে অষ্টহীন্ত কৰে বাঁকে বলল-_ 
নাহং বিরাধো! বিজ্ঞোয়ো ন কবন্ধঃ খবো! ন চ। 
ন বালী ন চমাবীচঃ কুভ্তকর্ণঃ সমাগতঃ ॥ (ষুঃ) 
৬৭1১৪৭ 
-আমি বিবাধ, কবন্ধ, খর, বালী বা মারীচ নই, আমি স্বয়ং 
কুস্তকর্ণ উপস্থিত । 
কুস্তকর্ণেব এই উক্তিতে তার আত্মগ্লাঘ! প্রকাশ পেয়েছে। সে 
রামকে উদ্দেশ্য কৰে বলেছে__আমাব এই কৃষ্ণবর্ণ লৌহ নির্মিত বিশাল 
মুদ্রগব দেখ । এব ছ্বাবা আমি পূর্বে দেব ও দানবদেব জয় কবেছি। 
নাসাকর্ণ হীন হওয়ায় তুমি আমাকে অবজ্ঞা কবতে পাব না। কর্ণ 
ও নাসিকা কতিত হওয়ার জন্য আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। আগে 
আমাব দেহে তুমি স্বীয় বীর্য দেখাও, পৰে তোমাব পৌকষ ও বিক্রম 
দেখে তোমাকে ভক্ষণ করব। 
রাম কুস্তকর্ণের কথা শুনে তাব প্রতি স্থপুঙ্থ বাণগুলি নিক্ষেপ 
করলেন। বজেব ন্যায় বেগবান সেই বাণে আহত হয়েও দেবশক্র 
কুন্তকর্ণ ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হল ন1। যে সব বাঁণে শাল বৃক্ষ কাটা হয়েছে, 
বালীকে হত কর! হয়েছে সেই বজ্রেব ন্যায় বাঁণে কুন্তকর্ণকে ছূর্বল 
কবতে পাঁবল না। কুস্তকর্ণ বাবিধাবাব ন্যায় সেই বাণগুলি দেহে 
ধাবণ কবে উগ্র বেগবান মুদ্গর ঘুবিষে বামেব বাঁণেৰ বেগ বোধ কবল। 
তা দেখে বাম বায়ব্য অস্ত কুস্তকর্ণেব প্রতি নিক্ষেপ কবলেন এবং 
ত নিয়ে মুদ্গব সহ কুন্তকর্ণেব বাহু ছেদন কবলেন। তখন রাক্ষস 
ছিন্ন বাহু হয়ে তুমুল শব্দ করতে লাগলেন । সেই বাহু পিষ্ট হয়ে 
বু বানব সেন! নিহত হল। 
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তখন বানরর1 এক পাশে আঁশ্রর নিবে বামেব সঙ্গে কুত্তকর্ণের 
ভঘানক বুদ্ধ দেখতে লাগল । কুন্তকর্ণ অপর হাতে একটি বৃক্ষ উৎপাটন 
কৰে বামের প্রতি ধাবিত হল। তখন বাম স্বর্ণ চিত্রিত এন্দ্ান্ত্ 
যুক্ত বাগে শাল বৃক্ষ নহ কুস্তকর্ণের অপর বাহু কেটে ফেললেন । 
কুন্তকর্ণেবি পর্বতের ন্যায সেই ছিন্ন বাহু ভূতলে পতিত হয়ে অনেক 
বৃক্ষ, শৈল, বানর ও রাক্ষমদের বিনষ্ট করল । 

তাবপব রামচন্দ্র ছিন্নবাছ সেই বাক্ষদকে সহলা শে কবতে কবতে 
আমতে দেখে ছুটি শাণিত অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করে তাৰ পদদ্ধষ কেটে 
ফেললেন। ভাব সেই পদদ্ববও দিক বিদিক, গিবি গহবব, মহা্নব, 
লঙ্কা বানর ও রাক্ষন সেনাদেব উপর পতিত হল। 

তখন ছিন্ন বাছু ছিন্ন পদ কুন্তকর্ণ মুখ বাঁদান কবে গর্জন কবে 
রামের প্রতি ধাবিত হল। তা! দেখে বাম তীগ্ষাগ্র বাণে বাক্ষসে 
মুখবিবব পূর্ণ কবলেন। তখন বাণ সমূহে মুখ বিবর পূর্ণ হলে কুন্তকর্ণ 
কথা বলতে অসমর্থ হযে অস্ফুট শব্দ করে মৃচ্ডিত হল। রাম 
কুন্তকর্ণেব শির লক্ষ্য কৰে ভীবণ একট বাণ নিক্ষেপ কবে তার মস্তক 
ছিন্ন করেন। পর্বতেব ম্যায় এ ছিন্ন মস্তকটি লঙ্কা পতিত হযে চর্ধাগৃহ, 
গোঁপুব ও প্রাচীবকে ভঙ্গ কবে এবং কুস্তকর্ণেব মস্তকহীন দেহ সমুছ্ে 
পতিত হযে অনেক জলজ প্রাণীব প্রাণ হবণ কবে । 

কুম্তকর্ণেব মৃত্যুতে দেব ও ব্রাক্মণগণ হর্য ধ্বনি কবতে লাগলেন । 
তারপর দেবতাঁ, দেবধি, মহধি, পন্নগ, স্ুপর্ণ, গুহাক, যক্ষ ও গন্বর্ববা 
সকলে বামকে দেখে বিশেষ আনন্দিত হলেন। বানবাও অতান্ত হষট 
হল। 

কুম্তকর্ণ নিজে ধামিক হয়ে ছ্বাত্মা রাবণের অন্যায় কাজে সহায়ত! 
কৰা কুস্তকর্ণ চবিত্রেব ছুরপনেষ কলঙ্ক। এখানে ভ্রীতৃত্বেব বন্ধনেব কাছে 
অগ্ত সব নৈতিক বিচাব পবাজয় স্বীকাব কবেছে। 

কুস্তকর্ণ কেবল পবাক্রান্তই ছিল 'না, কঠোব তপস্তাব দ্বাবা 
্রহ্মাৰ আশীর্বাদও লাভ কবেছিল। বাক্ষমকুলে জন্ম গ্রহণ কবেও 
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সে কঠোর তগন্তার দ্বারা ধর্মীচরণ কবত। | 

পবস্ত্রী হরণের জন্য কুন্তকর্ণ অগ্রজ বাঁবণকে ভর্খপনা কবতে দিবা 
কবেনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন প্রকাৰ মিথ্যা বা ছলচাতুবীর আশ্রষ 
গ্রহণ কবাকে সে ঘ্বণা কবত। বাজনীতি বিষয়েও যে সে বিশেষ 
দক্ষ ছিল, তাঁৰ প্রমাণ পীওয়া যায় বাঁবণেব প্রতি কুস্তকর্ণের 
উপদেশাবলী হতে । অগ্রজ অন্যায় করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি 
কুস্তকর্ণের সাহায্য প্রার্থী, সেই জন্য কুন্তকর্ণ তাৰ জীবন দিয়ে অগ্রজেব 
শত্রুব সঙ্গে যুদ্ধ কবে বীবেব মৃত্যু বরণ কবে । 


মহাভাবত কাবো ভীম কুস্তীর দ্বিতীব পুত্র, পাঁগুব অগ্থাতম ক্ষেত্রজ 
সন্তান। ভীমের অন্ত পবিচয পবন নন্দন । কারণ পবনের গুরসে 
ভীমের জন্ম। 

ধৃতরাষ্ট্-গান্ধারীৰ পুত্র দর্যোধন ও কুন্তীব পুত্র ভীম একই দিনে 
জন্ম গ্রহণ কক্নে। তবে ভীমসেনে* জন্ম দিবা ভাগে আব 
দুর্যোধনেব জন্ম বাত্রিতে। ভীমের জন্ম লগ্নে দৈববাণী হযেছিল-_ 

সর্ধেষাং বলিনাং শ্রেষ্ঠো জাতোইযমিত ভারত। (আদি) ১২১1১৫ 
- সমস্ত বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ভাবত জন্ম গ্রহণ করল । 

ভীমেব অন্ত নাম বূকোদব। জন্মাবাব অল্প দিন পৰ এক অদ্ভুত 
ঘটনা ঘটল। ভীমের জদ্মের দশম দিনে বাঁঘেব ভয়ে ভীত হযে কুন্তী 
উঠে দাড়াতে তীর কোলে বে ভীম ছিল ত৷ তিনি ভূলে গিষেছিলেন। 
ভীম মাতাব কোল থেকে এক শিলার উপব পড়লেন, ভার শরীরের 
চাপে শিলাটি চূর্ণ হযে গেল। পরাক্রম ও মহাবাহুর গৌরবে তার নাম 
ভীমসেন বাখা হয়েছিল । 

শৈশবকাল হতেই ভীম নানা প্রকাব ক্রীডায় সর্বাধিক শক্তিৰ ও 
নৈপুণ্যেব পৰিচয় দিয়েছিলেন । দৌড়ে, সীতাবে, বেগে চলা' ব্যায়াম 
অভ্যাসে ইত্যাদি নানা প্রকাব খেল ধুলা কেউ ভীকে হাবাতে পারত 
না। এই সব খেলার সময় ভীম খেলাচ্ছলে কৌরব ভ্রাতাদেব নানা 
ভাবে বিব্রত কবতেন, যদ্দিও তার মনে কোন প্রকার বিদ্বেষ বা হিংসার 
ভাব ছিল না । নিছক বালক সুলভ চপলতা ও চঞ্চলতা! মাত্র, তথাপি 
ভাব শক্তির জন্য তিনি ছুর্যোধন ও তাব ভ্রাতাদেব ঈর্ধাব কাৰণ 
হযেছিলেন। 

একদিন ছূর্বোধন খাঁগেব সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ভীমকে খাওয়ালেন। 
কিন্তু বুকোদব সেই খাবাব স্বচ্ছন্দে পরিপাক কবে ফেললেন । পুনরায় 
হুর্যোধন গঙ্গাতীরে নান! প্রকার খাগ্েব আয়োজন কবে পাগুবদের 
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জলক্রীডা কবার জন্য আমন্ত্রণ কবলেন। ছুর্যোধনেব অভিপ্রায় ছিল 
ঘুমন্ত অবস্থায় ভীমকে গলায় ফেলে দিয়ে যুধিষঠিবকে বন্দী করে 
তিনিই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন কববেন। কৌবব ও পাঁগুববা 
সেখানে নান! প্রকার ভোগ্য দ্রব্য উপভোগ কবতে লাগলেন । তাঁৰপব 
তীরা খেলতে খেলতে একজন অপবেব মুখে খাবাৰ ছুড়ে দ্রিতে 
লাগলেন। হুর্যোধন সেই সুযোগে ভীমকে বধ কববাব ইচ্ছায 
কালকুট মিশ্রিত কিছু খাবাব ভীমেব মুখে ছুড়ে দিলেন। অন্যান্য 
পাণগুবরা! প্রমীণর্কটির গৃহে ধখন শুয়েছিলেন, তখন ভীম ঠাণ্ড। বাতাসে 
শ্রান্তি ও বিষক্রিয়ায় গভীর নিদ্রাতিভূত হলেন। এ সুযোগে ছূর্ষোধন 
ভীমেব হাত্পা শক্ত কবে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন। 

ভীমসেন অচেতন অবস্থায় জলে ডুবে নাগ লোকে গিয়ে পডলেন 
(এবং সেখানে বহু নাগেব উপব চেপে পডলেন। নাগবা তৎক্ষণীৎ 
ক্রুদ্ধ হয়ে তীঁকে ফণ! বিস্তাব করে ছোবল মারতে ও কাটতে লাগল। 
তাদেব দংশনে ভীমেব শবীবেব কাঁলকুট বিষেব ক্রিয়া নষ্ট হল। 
চেতন! ফিবে পেয়ে ভীম সাপ মাবতে শুরু করেন'। তখন সর্পবা 
নাগবাজ বাস্থৃকিব শবণীপন্ন হলে! । 

বাস্থৃকি তীব দৌহিত্র কুস্তিভৌজের দৌহিত্র বলে ভীমকে চিনতে 
'পেবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রচুর এশ্বর্য ও 
প্রভৃত বসায়ন পান কবতে দেন। 

ভীম স্বস্ত্যয়ন কবে শুচি হয়ে পূর্ব মুখ হয়ে__ 
একৌচ্ছাসাৎ ততঃ কুণ্ডং পিবতি ্ম মহাঁবলঃ। 

।  এবমষ্টৌ স কুণ্ডানি হৃপিবৎ পার্জু নন্দনঃ॥ (আঃ) 
৬১২৭1৭১ 

--মহাঁবল ভীম, এক নিঃ্বাসে এক এক কুণ্ড বস পান কবলেন। 
'এইবপে তিনি আট কুণ্ড বস পাঁন কবলেন 1 

বসাঁয়ন পানেব পব ভীম সাতদিন নাগলোকে উত্তম শয্যায় নিদ্রিত 
ছিলেন। অষ্টম দিনে নিদ্রা ভঙ্গেব পৰ রসায়ন পাঁন কবাঁব ফলে 
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অধুত হস্তীব বল লাভ কবে ভীম গৃহে প্রত্যাগমন কবেন। গৃহে 
ফিবে সমস্ত ঘটনা তিনি অন্য পাণগুব ভ্রীতাদের নিকট প্রকাশ, 
কবেন £ 
যে প্রকাবে হুর্বোধন কবিল বন্ধন | 
সন্দেশ বলিয়! বিষ দিল মম মুখে । 
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে ॥ 
নাগেব দংশনে মৌব চেতন হইল । 
কৃপায় বাস্থকি-নাগ বহুধন দিল ॥ 
এত বলি,বধ সব. দিল মাতৃ স্থানে। (আদি) 
যুধিষ্টির এই প্রসঙ্গে নীরব থাকতে ভীমকে পবামর্শ দিলেন। 
অতঃপব ছুর্যোধন ম্বহস্তে গল! টিপে ভীমেব সাবথিকে হত করলেনু। 
দূর্যোধন পুনবাঁষ ভীমেব খাবাবেব সাথে তীব্র কীলকুট মেশালেন। 
বৈশ্বাপুত্র যুযুৎস্থ পাণ্ডবদেব হিতীর্থে সেই খবর তীদেব কাছে প্রকাশ 
কবেন। ভীম তা গ্রাহ্য না কবে সেই বিষ পরিপাক কবে ফেলুলেন। 
যদিও এ বিষ খুব তীত্র ছিল, তথাপি ভীমেব কোন বিকাব দেখ। গেল 
না। কাবণ ভয়ঙ্কব শরীরধাবী ভীম সেনেব উদবে বৃক নামে অগ্নি 
ছিলেন তিনিই এ বিষ পবিপাক কবলেন। 
ভীম কৌবব ও অন্ান্ট পাগুবদেব সঙ্গে কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্ধের 
নিকট অস্ত্র বিষ্ভা শিখেছিলেন। ভীম ও ছুর্যোধন বলবামের নিকট 
গদা যুদ্ধও শিখেছিলেন । ভীম গা বুদ্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তদপুবি 
তাব শারীবিক বিক্রমেব জন্য তিনি ধৃতবাষ্ট্রেব ভয় ও সন্ত্রাসে কাবণ 
হয়েছিলেন। 
একদিন কৌবব ভ্রাতা ও পাণুব ভরাতাদেব অন্ত্রবিষ্ঠা প্রদর্শনীব 
সময় কর্ণ অর্্জনেব সঙ্গে ছন্দ যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । তখন গুক 
কৃপাচার্য বলেছিলেন বাজ! ব1 বাজপুত্র ব্যতীত অন্য কারো প্ঙ্গ 
অঞ্জুন ছন্দ যুদ্ধ কবতে পাঁবেন না। কৃপাঁচার্য কর্ণকে আত্ম পৰিচয় 
দিতে আহ্বান কবলেন।' কর্ণ লজ্জায় নীবব রইলেন। এ স্কট 
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মুহুর্তে হর্ষোধন কর্ণকে অঙ্্রবাঁজ্যে অভিষিক্ত কবে তাব সঙ্গে সখ্যতা 
স্থাপন কবলেন। এই সংবাদ পেয়ে সাঁবথি অধিবথ ঘর্সাক্ত ও কম্পিত 
দেহে লাঠিব সাহায্যে প্রদর্শনীতে প্রবেশ কবলেন। কর্ণ সকলেব 
সামনে তীকে প্রণাম কবলেন। তা দেখে ভীম বেশ কঠিন উপহাঁস 
কবে কর্ণকে বললেন-_- 

তুমি স্থৃতপুত্র। অর্জনের সঙ্গে ছন্দ যুদ্ধ কৰে মববাঁব অধিকাবও 
তোমাব নেই। তুমি তোঁমাঁব যোগ্য কাজ কব গে। অর্থাৎ তোমাৰ 
কুলধর্ম মতে ঘোঁড়ীব চাবুক হাতে নাও। ভীম উপহাস কৰে আবও 
বললেন, কুকুব যেমন যজ্জঞেব ঘি বা পশুমাংস হজম কবতে পাবে না, 
অঙ্গরাজ্য তোমাব কাছে এপ হবে । ( কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য ।) 
ভীম খুবই স্পষ্টবাঁদী ছিলেন । অপ্রিয় দত্য বলতে যদিও পণ্ডিতেব 
নিষেধ কবেছেন ভীম তা৷ গ্রান্থই করতেন না। ভীমেব এ ব্যঙ্গ 
কর্ণেব বাগ, ছেষ ও হিংসাঁৰ আগুনে ইন্ধন যৌগালে! মাত্র। 

অর্জন দ্রেপদবাজকে জয় করলে বাঁজা ধৃতবাস্্র শঙ্কিত হলেন । 
অন্যদিকে পাগুবদের প্রতি প্রজাপুঞ্জেব গভীর অন্ুুবাগ হূর্যোধনকে 
ভাবাদ্বিত করল। 

অতঃপব দূর্যোধন, ছুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ পুত্রদেব সঙ্গে কুস্তীকে 
পুড়িয়ে মাববাব এক যড্যন্ত্র করলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র গোডাব থেকে 
পাগুবদেব স্নজবে দেখছিলেন ন1। কিন্তু ধর্মেব ভয়ে খোলাখুলি কোন 
বিণ পথ নিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। ছূর্যোধন সামান্ কুট কৌশলে 
কুস্তীসহ তীব পুত্রদেব বাবণাবতে নির্বাসন দেবাব যন্ত্রে তীব সম্মতি 
আদায় কবলেন। (যুধিষ্টিব চবিত্র দ্টব্য ) 

পাগুবগণ মাতা কুস্তীসহ বাবণাঁবতে যেতে বাধ্য হলেন। বিছ্বব 
ূর্বাহ্ছেই যুধিষ্টিবকে ভাদেক বাবণীবতে পাঠাবাব উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে 
সতর্ক কবে দিলেন। বিছ্বব তাদেব সেখান থেকে পালাবাব সব ব্যবস্থা 
কবেছেন সে খবরও যুধিষ্টিবকে জানালেন । 

জতুগৃহ থেকে পাঁলাবাব সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়েছে যুধিষ্ি 
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বুঝতে পাঁবলেন। তখন ভীগনেনকে ভতুগুহে আগুন দিতে বললেন । 
ভীমসেন প্রথমে পুবোচনের ঘবে সে স হু জতুগৃহে আগুন লাগিবে 
বিদুবের লোক ঘে গঠপ্ত স্ুর্গ পথ খনন করে রেখেছিল বে দুরুদ পথ 
দিযে পাঁলিষে গেলেন। এপ সঙ্কট মুহর্তে পাগুব ভ্রাভার! ও মাতা 
কম্তী ভয়ে ও নির্রানু হযে পথ চলতে পাবছিলেন না। এ অবস্থা 
ভীম 
স্দ্দনাবোপা জননীং যমাবদ্ধেন বীর্ষবান্‌। 
পার্থেণ গৃহীতা পানিভ্যাং ভ্রাতবৌ স্তমহবলঃ | 
উবসা পাদ্পান ভগ্চন মহীং পঞ্চাং বিদাববন্‌। 
স জগীমাশু তেজস্বী বাতবহা রকোদবই (আঃ) 
১৪৭।১১-১১ 
_বীর্ষবান ও মহাঁরলশালী বুকোদব মাতাঁকে কাধে করে ঘঘজ 
ছুট ভা নকুল সহদেবকে ছু কোলে এবং অর্জন ও যুরধিটিবের 
হাঁত ধবে বক্ষাঘাতে গাছগুলিকে ও পাবের আঘাতে মেদিনী বিদীর্ণ 
কবে বাঁধু বেগে পথ চলতে লাগলেন । 
ভীমেব সিহহ স্বপ্ধ, বাহুদ্ধষ অতীব দীর্ঘ, কুস্বকণঠ মত্ত হস্তীব মত 
বেগবান ও দেহ তার অতীব সুদৃচ ছিল। 
কবি উপবের শ্লোকে ভীম সেনের তিনটি অপূর্ব গুণবস্তার বর্ণনা 
কবেছেন--ভীমেৰ অতুল পবাক্রম, কর্তব্যবোধ ও আত্মজনেব প্রতি 
একনিষ্ঠতা। অতঃপব গঙ্গ পার হযে পাপগ্তবর! বন মধ্যে প্রবেশ 
কবলেন। হিং অন্ত সংকুল সেই বনে ভীম প্রত্যেক রাতে অতন্দ্র 
থেকে অন্যান্য ভ্রাতাদের ও নাতাব নিবিত্ব নিদ্রাব বাবস্থা! কবেন। 
সেই অবণ্যে বাক্ষন হিডিম্ব ভীদেব হত্যা কববাব জন্য তার ভগ্বী 
হিতিম্বাকে পাঁঠিযে ছিল। রাক্ষসী হিভিষ্বা' ভীমের বপে মুগ্ধ হযে 
মানবী বপ নিয়ে এসে তাকে পতি বপে কাঁমনা। কবলে উত্তবে ভীম 
বলেন-_ 
দেখি তোরে স্থুলক্ষণী, কহিস্‌ অনীতি বাণী, 


১৫২ চবিত্রে বামাষণ মহাভাঁবত 


এই কথ ন! সম্ভবে লোকে । 

কেন হেন ছুবাচাবী, ভ্রাতমাত পবিহাাবি। 
স্ত্রী লইয! যাইব কৌতুকে ॥ 

সবাবে বাক্ষস-মুখে, দিয়া আমি যাব সুখে, 
তোমাবে লইয়া অন্য স্থানে । 

কবিতে এমন কাজ; মুখে তোৰ নাহি লাজ 
কামনাবে হইলি অজ্জান। (আদি) 

ন হি মে রাক্ষস! ভীরু সোচুং শক্তাঃ পবাক্রমমূ। 

ন মনুষ্যা ন গন্ধ! ন যক্ষাশ্চাকলোচনে ॥ (আঃ) 

১৫১৩৫ 


_হে ভীক চীকলোচনে, তৃমি জান না যে আমাব পবাক্রম স্য 
করবাব মত কোন মানুষ, যক্ষ বাক্ষস বা গন্বর্ব নেই। 

তোমাব ছ্বাত্মা ভাইয়ের ভয়ে আমি সুখে নিদ্রিত এই ভাইদেব ও 
মীকে জাগাতে পাববো ন1। 

ভীমেব স্নেহ কত প্রবল ও কর্তব্য জ্ঞান কত গ্রথব ছিল তাঁৰ এই 
উক্তি তা৷ প্রমাণ কবে। আপন শক্তি নিষে দন্ত কব! তাৰ পক্ষে 
শোভনীয়। 

ভগ্নীর বিলম্ব দেখে হিডিস্ব বাক্ষস স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ভগ্নীব মানবী 
বপ দেখে সে কুদ্ধ হয। ভীমেব গর্জনে ক্রুদ্ধ হযে হিডিন্ব ভীমেব 
সঙ্গে বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ভীম তাকে বধ করল। ভ্রাতাঁকে বধ 
কবাৰ পব ভীম হিডিস্বাকে বধ করতে উদ্ধত হলে যু্িষিবেব নিষেধে 
তিনি বিবত হন। 

হিডিম্বা ভীমকে বিষে কবতে চাইলে যুধিঠিবেব নির্দেশে ভীম এক 
সর্ভে বিষে কবতে সম্মত হন যে যতদিন হিভিম্বার কোন পুত্র না হয়, 
ততদিন কেবল ভীম তাব দঙ্গে থাকবেন। যুরিষ্ঠিব হিভিম্বাকে বললেন 
ভীম স্নান আহক কবে তোমাৰ সঙ্গে মিলিত হবে এবং ন্র্ধাস্ত হলেই 
সে আমাদেব কাছে-ফিবে আসবে । 


কুপ্তকর্ণ ও ভীম ও 


ভীমেব এই প্রকাব আচরণ তীব ত্রাতৃভক্তির এক নিদর্শন। 
কিছুকাল পর হিডিস্বা একটি ভীষাণাকাব পুত্রেব জননী হল। হিডিম্বাব 
পুত্র জন্মাবার পবক্ষণেই যৌবন প্রাপ্ত ছলো৷। তাঁব মাথা ঘটেব মত ও 
চুল খাভা ছিল বলে হিভিত্বা পুত্রেব নাম দিল ঘটোৎকচ। 
ঘটোত্কচ কুস্তীব নিকট উপস্থিত হয়ে সকলেব কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে মাতা হিডিস্বাৰ সঙ্গে চলে গেল। (যুিটিব ও কুন্তী চরিত্র 
রষটব্য।) 

এঁ অবণ্য ছেডে পাবে নানা দেশ পবিক্রম করে অবশেষে 
ব্যামদেবেৰ নির্দেশে একচক্র নগবে এক ব্রাঙ্মণ গৃহে ত্রাহ্মণেব ছদ্মবেশে 
আশ্রষ নিলেন। পাণ্ুবরা জটা ও বন্ধল পবে ভিক্ষা কবে জীবন 
ধাবণ কবতেন্‌। 

অর্ধং তে ভূজ্ঞতে বীবাঃ সহ মাত্রা পবস্তপাঃ। 
অর্ধং সর্বস্ত ভৈক্ষম্য ভীম! ভূঙক্তে মহাবলঃ ॥ (আঁ) ১৫৬৬ 

- শত্রনাশক কীব ভ্রীতাবা মাতীব সঙ্গে ভিক্ষীলন্ধ অর্ধেক অন্ন 
ভোজন কবতেন এবং অপব অর্ধেক মহীবল ভীমই খেতেন। 

আহাবেব এই পবিমাণ হতেও বোঝা! যাঁ তিনি অত্যাহাবী 
ছিলেন এবং তাব বুকোদব নাঁম সার্থক ৷ 

একদিন তীদেব আশ্রযদাতার গৃহে ত্রন্দনেব বোল উঠল। 
ককণাব প্রতিচ্ছবি কুস্তী তা সহ কবতে ন! পেবে ভীমসেনকে বললেন, 
এ ্রাহ্মণের গৃহে নিশ্চয় কৌন বিপদ উপস্থিত হয়েছে । যদ্দি আমাদের 
দ্বাবা কিছু উপকাব কৰা সম্ভব, তা কর! খুবই উচিত। ভীম বললেন, 
ইহাদেব কি ছুংখ আপনি তা অনুসন্ধান ককন। তা৷ কঠিন কাজ হলেও 
সাধিত হবে। (বাবসিষ্তামি যদ্ঘপি স্তাৎ সুুফবম্‌ ) অনুসন্ধানে মাতা 
কুস্তী জানলেন এ নগবেব নিকট বক নামে এক বাক্ষস বাঁস কবে। 
সেই এ দেশেব প্রভু । এ দেশেব বাজা তাব বাঁজধানী বেত্রকীষ গৃহ 
নামক স্থানে থাকেন। তিনি নির্বোধ ও দুর্বল। প্রজা বক্ষাব মতা 
তীব ছিল ন1। বক রাক্ষস এই দেশ বক্ষা কবে এবং তাঁব নজবান! 


১৫৪ চবিত্রে বামাষণ মহাভারত 


স্বব্প নগরবাসীদের প্রতিদিন একজন লোক পাঠাতে হয়। প্রচুব 
অন্ন ও ছুইটি মহিষ সহ। বক বাক্ষদ এ মানুষ, মহিষিদ্বয় ও অন্ন 
ভোগ কবে ক্ষুমিবৃত্তি কবে। 

সেই দিনই গৃহস্বামীব বাড়ীব পালা । পরিবারে এক পুত্রঃ এক 
কন্যা ও স্বামী স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে বক বাক্ষসেব বলি হবাব জন্য 
কাভাকাড়ি পড়ে গেছে। তাদেব অর্থাভাব। স্থৃতরাং অর্থ দিয়ে 
অন্ত কোন লোক কিনে রাক্ষসেব কাছে পাঠাবাব সঙ্গতি তাদেব নেই। 
এই জন্যে এ পরিবাব বিষাদমগ্ন ও ক্রুন্দনেব বোল। 

সব শুনে মাতা কুস্তীর মন দয়ায় গলে গেল। তিনি ব্রাঙ্মণকে 
আশ্বীস দিলেন যে তীাব পঞ্চ পুত্রেব মধ্যে একজন বাক্ষসেব কাছে 
খাবাব নিয়ে যাবে। 

বাক্ষসায় চ তৎ সব্বং প্রাপয়িষ্যতি ভোজনম্‌। 
মোক্ষযিষ্যতি চাত্বানমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ 
( আঃ) ১৬০১৫ 

--আমাব এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমাৰ এই পুত্র সেই রাক্ষসেৰ 
কাছে ভোজনও পৌছিয়ে দেবে এবং নিজেকেও বক্ষা কববে । 

আমীর এই পুত্র ইতিপূর্বে বহুবাব বীবেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছে। বু 
বলবান বিশাল শরীর রাক্ষস দেখেছে ও বধ কবেছে। 

অতঃপব ভীমসেন খাগ্ঠ নিয়ে সেই বাক্ষস যেখানে থাকে সেখানে 
গেলেন। ভীম আনিত খাগ্ভ নিজেই খেতে খেতে বাঁক্ষসেব নাম ধবে 
ভাকতে লাগলেন। তাতে বক বাক্ষস অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে যেখানে 
ভীম তাৰ জন্য আনীত খাগ্ভ খাচ্ছিলেন, সেখানে গিয়ে হাঁজিব 
হল। দীর্ঘ দেহধারী বক্তচক্ষু এক বিবাটকায বাক্ষদ চোখ বিক্ষাবিত 
কৰে ক্রোধেব সন্তে বলল--আমাব জন্য প্রেবিত এ অন্ন তুমি 
কে খাচ্চ? (কোহ যমনদিং তৃঙক্তে মদর্থস্থপকলিতম ) ভীমসেন তাব 
কথায কান ন! দিয়ে উল্টো মুখ হয়ে খাবাব খেতে লাগলেন। তখন 
সেই নবখাদক ছু বাহু তুলে ভীমসেনকে বধ করবাব জন্য ধাবিত 


কুম্তকর্ণ ও ভীম ১৫৫ 


হলো। ভীমসেন তাকে অগ্রাহ্হ কবে কখনো কথনে তাব দিকে 
তাকিয়ে থাগ্চাদ্রব্য খেতে লাগলেন। বাক্ষদ ভীমেব এই প্রকার 
তাচ্ছিল্য সহ্য কবতে না পেবে ভীমসেনেব পিঠে বসে ছু হাতে আঘাত 
কবতে লাঁগলো!। ভীম এ আঘাত অগ্রাহ্য কবে খেষেই চললেন। 
রাক্ষদ অত্যন্ত রেগে গিয়ে একটি গাছ উপড়ে নিয়ে ভীমেব দিকে ধেয়ে 
গেল। ইত্যবসরে ভীমসেন বাক্ষসেব জন্য আনীত সমস্ত খাবাব শেষ 
কবে মুখ হাত ধুয়ে বাঁক্ষসেব সক্ষে যুদ্ধ কববাঁৰ জন্য দীড়ীলেন। বাক্ষদ 
সেই গাছটি ভীমেব দিকে ছু'ভে মাবলে, ভীম বা হাতে তা৷ ধবে 
ফেললেন। তখন ছুই বীবেব মধ্যে গাছ হ্ৌডাছু'ডি হতে লাগল। 
বাক্ষম যখন ভীমসেনকে ছুই হাঁতে ধবে ফেললো, ভীমসেন তাকে বুকে 
চেপে ধবে তাকে আকর্ষণ ও নিক্ষেপ কবতে লাগলেন । ছুই বীরেব 
প্রচণ্ড দাপটে মেদিনী কাপ্ছিল ও বৃক্ষাি চূর্ণ কিচূর্ণ হলো। 
তাবপব ভীমসেন জানব আঘাতে এক হাঁতে তাঁব মাথা অন্য হাতে 
কটিদেশ ধবে তাঁকে দুমডিযে ফেললেন। রাক্ষসেব মুখ দিয়ে ব্ত 
ঝবতে লাগল । তাঁব মেকদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ীয় সে প্রচণ্ড চিৎকার কবে 
প্রাণ ত্যাগ কবল। 

ভীমেব বক বাক্ষন বধে শঙ্কিত হয়ে বাক্ষসেব জ্ঞাতিবর্গ সে দেশ 
ছেড়ে চলে গেল । 

মহাঁভাবতের এই আখ্যাধিকার সঙ্গে প০বিউলফ” ইংলিশ 
মহাকাব্যেব সঙ্কে আংশিক সাদৃশ্য দেখ। যাঁয়। 

হৃথগার নামে ডেনমার্ক দেশীয় রাজীব বাজপ্রাসাদ গ্রেগ্ডেল নামে 
এক বাক্ষসেব অত্যাচাবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। বাত্রে যখন এই 
প্রাসাদ আনন্দ উৎসবে মুখবিভ হয়ে উঠত, তখন কোথ! হতে এই 
বাক্ষম হঠাৎ এসে বাঁজীব অন্থুচব বর্গেৰ মাধ্য একজনকে নিয়ে উধাও 
হতে! এবং তাৰ বক্ত মাংসে নিজের ক্ষুধা মিটাত। এই রাক্ষসেব 
সঙ্গে যুদ্ধ করবাঁব জন্য বীর পুকষ সে দেশে ছিল না। অগত্যা 
রাজাকে নীববে এই অত্যাচার সহা কবতে হত । এই সংবাদ চারদিকে 


১৫৬ চবিত্রে রাঁষাবণ মহাভাবত 


ছড়িয়ে পডল ৷ 

এক প্রতিবেশী বাঁজ্যেব বিউলফ নামে এক বাজপুত্র এই বাক্ষদ 
দরমনেৰ জন্য সমুদ্র যাত্রা! কবতে প্রস্তুত হলেন। একদিন তিনি হৃথগীব 
প্রাসাদে এসে বাক্ষমেব নৈশ অভিযানেব প্রতীক্ষা করতে থাকেন। 
তাঁৰপর বাক্ষদন আসলেই ছুজনেব মধ্যে ভয়ঙ্কব যুদ্ধ আরম্ভ হল। 
মহাভাবতে ভীমের বক রাক্ষস, কিবযঁবি, হিড়ম্ব প্রভৃতি রাক্ষসেব সঙ্গে 
যুদ্ধেব যেমন বর্ণনা! আছে, এখানেও তেমনি যুদ্ধেব বর্ণন। পাঁওয়! যায়। 

শেষ পর্যন্ত বিউলফ বাক্ষসেব একটা বাহু কেটে ফেললে বাক্ষম 
আর্তনাদ কবতে কবতে পালিয়ে সমুত্রেব তলায় গুহায় আশ্রয় নিয়ে 
প্রাণ ত্যাগ কবে। পবদিন রাত্রে আবার বাক্ষস জননী পুপ্রেব মৃত্যুর. 
প্রতিশোধ নিতে রাজপ্রাসাদে হানা দ্িল। আবাব হলে! বিউলফেব 
সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ । শেষ পর্যস্ত বাজপুত্রেব বিক্রম সম্থ কবতে না পেবে 
বাক্ষপী জলেব নীচে ছুর্গে আশ্রয় নিল। এবাৰ বিউলফ শত্রুকে 
নিঃশেষ কববাব জন্য সমুদ্রে বীপ দিলেন। এবং শক্রুকেও নিঃশেষ 
কবে বহু বিলম্বে ফিবলেন। 
, সেই ব্রাহ্মণের বাভীতে এক ব্রাহ্মণ অতিথিব নিকট রাজা ভ্রপদ 
কন্ঠাব স্বযংবরেধ খবব পাঁগুব পবিবাঁব জানতে পাঁবলেন। ব্যানদেবও 
এসে পাঁওবদেব ভ্রৌপদীব জন্মবৃত্ান্ত শোনালেন । এবং বললেন সেই 
বাজকন্তা পঞ্চপাওবেব পত্তী বপে নিদিষ্ট । ড্রৌপদীব স্বয়ংববেৰ খবব 
দিয়ে সেই সভায় উপস্থিত হযে ভ্রৌপদীকে লাভ কবতে পবামর্শ 
দিলেন । 

দক্ষিণ পাঞ্চালে এসে পাগ্ুবেবা ভার্গব নামক এক কুস্তকাবেব 
অতিথি হলেন এবং ব্রা্মণেব হুদ্নবেশে ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় কবে বাস 
কবতে থাকেন। লোক মুখে দ্রৌপদী ন্বয়ংবব সংবাদ শুনে 
পাগুববা ব্রান্গণবেশে সেই সভায় উপস্থিত হলেন। অর্জন লক্ষ্ভেদ 
করে ভ্রৌপদীকে লাভ কবলেন। অর্জুনকে ব্রার্মণ যনে কবে দ্রেপদ 
রাজা! ত্রাক্ষণকে কন্যা! সম্প্রদান করছেন দেখে সমাগত পাণিপ্রার্থী 


কুস্তকর্ণ ও ভীষ ১৫৭ 


ক্ষত্রিয় বাজন্যবর্গ দ্রুপদ বাঁজাকে আক্রমণ কবলেন। 
ভীম ও অর্জনের বীবত্েব কাছে সকলেই পরাভূত হুলেন। এমন | 
কি কর্ণ এবং শল্যও পবাঁজিত হলেন) ভীমার্জনি দ্রৌপদীকে নিষে 
তাদের আবাসে কুন্তকারের গৃহে এসে হ্থষ্ট মনে দ্রৌপদীব দিকে 
তাকিযে বললেন- সা, আমরা ভিক্ষা নিষে এসেছি।- (অর্জন চবিত্র 
দ্রষ্টব্য ) টি 
কুস্তী ঘবেব ভিতর বললেন পাঁচ ভাছি ভাগ কবে নাও। তাবা! 
নিকটে গেলেন। কুন্তী সকলকে স্নেহ চুম্বন কবলেন। সকলেব 
পিছনে কৃষ্ণকে দেখে জিজ্েদ কবেন ৪-- 
কেবা এ সুন্দবী দেখি সবাব পশ্চাতে ॥ 
উত্তবে--ভীম বলে জননী এ দ্রুপদ ছৃহিতা। 
এক চক্রা নগবে শুনিল ঘাব কথা ॥ 
হাব কাবণে বছ বিবৌধ হঈল। 
তোমা প্রসারে জব সর্বত্র জন্মিল ॥ 
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হঈল বজনী । 
অন্য ভিক্ষা কবিলে মিলিত অন্নপানী ॥ (আদি) 
মাত আজ্ঞা ও ব্যাসদেবেব নির্দেশে পঞ্চ ভ্রাতা কৃষ্ণাকে বিষে 
কবলেন। এক নারীব পাঁচ স্বামী । এ জন্য ভবিত্যৎ কলহ নিবাবশেব 
জন্য দেবধি নারদের উপদেশ তারা গ্রহণ কবেছিলেন। (যুধিষ্টি 
চিত্র দ্রষ্টব্য ) 
দ্রৌপদীব গর্ভে ভীমেব এক পুত্র জন্মেছিল। তাব নাম 
সুতসৌম । 
কাশীদাসী মহাভাবতে ছুর্যোধনেব কন্যা। লক্ষণাব স্বয়ংবব সভা হতে 
কষপুত্র শান্ব লক্ষ্ণাকে সব ন্বপতিদেব সামনে হবণ কবে নিয়ে গেলেন । 
ক্রুদ্ধ হযে-_ 
ছূর্যোধন বলে যুধিষ্টিব মহাবাজ। 
তোমাব কি অগোচব সেই চোববাজ ॥ 


, চরিত্রে রামাণ মহাভারত 
ভাই ভাই বলি যাবে বলহ আপনি । 
গৌোকুলে কবিল চুবি গৌকুল-কামিনী ॥ 
বিদর্ডে করিল চুৰি ভীগ্মক-_ছুহিতা। 
পুত্র-কাম কৈল চুবি বস্রনাভ-ম্ুত| ॥ 
পৌত্র চুবি কবলেন বাঁণের নন্দিনী । 
এ তিন পুকষে চৌব বিখ্যাত ধব্ণী। (আঃ) 


যুধিষ্টিব দুর্যোধনকে কৃষ্ণ নিন্দা হতে বিবত থাকতে বললেন এবং 


তর্ক কবে দিয়ে বললেন, কৃষ্ণ নন্দনকে বধ কবলে কুককুলে বাতি 
দিতে কেউ থাকবে নাঁ। প্রত্যুত্তব ছুর্যোধন তাকে বলেন-_ 


ঈন্্প্রস্থে যাহ প্রাণ লৈয। এই কালে ॥ 

এখনি শবণ গিষ। লহ কৃষ্ণ ঠাই । 

মাবিব দুষ্টেবে আমি না ভবাই ॥ (আঃ) 
যুধি্টিরেব আজ্ঞা পেষে ভীম শাম্বকে বক্ষ কৰতে ছুটলেন। 


তিনি হু'শীসনকে দেখে 


বাষুবেগে বুকোদব উত্তবিল গিয়া । 
হাত হৈতে খজী চর্ম লইল কাড়িয়া ॥ 
তাহাকে বলিল তোব কিমত বিচাঁব। 
কাটিবাবে আনিযাছ কৃষ্জেৰ কুমাব ॥ 
ধর্মবাজ আজ্ঞ। কৈল লইতে বাহুডি। 
এত বলি ছি ভিল সে বন্ধনেব দড়ি। 
হাতে ধবি কোলে কবি লইল শান্বোবে। 
ভীম বলে ছুর্যোধন ছনন হৈল মতি ॥ 

কি দেখিয়া এত গর্ব হইল তোমার ॥ 
কৃষ্ণ পুত্রে মাবিবা যে অগ্রেতে আমাব ॥ 
কে আসে আন্ুক দেখি তাহাঁব বদন। 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৫৯ 


গদাঘাতে দেখাইব ঘমেব সদন ॥ 
এত বলি গদ1 লৈয়। বীব বৃকোদর ? 
চক্রি চক্র প্রা ফিরে মস্তক উপব॥ € আঃ) 
পাব সথা৷ ও পাগুবদেব মাঁধাতো ভাই কৃষ্ণের পুত্র শান্বকে ভীমই 
সেবাব ছুর্যোধনেব বৌষবহ্কি হতে বক্গা কৰেন। 
নিযমভঙ্গ জনিত অপবাঁধে অর্জনে বাব বছরেব জন্য ব্রহ্গচর্য 
পালনার্থে বনে গমন কবেন। তখন তিনি প্রভাস তীর্ঘে উপস্থিত হন 
এবং সেখানে কৃষ্ণের ভগ্মী স্ুদ্রাকে হবণ কবে বিবাহ কবেন। কিন্তু 
স্বতদ্রাব সহোদর ভ্রাত৷ বলবাম অর্জুন অপেক্ষা ছুর্যোধনকে স্থুপাত্র 
মনে করে ছর্যোধনকে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন। এদিকে পূর্বেই 
অর্ভনেব সঙ্গে স্ুদ্রাব গান্ধর্ব মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। 
দূর্যোধন বববেশে যাত্রাব ব্যবস্থা কবলেন এবং যুধিিবকেও দূত 
পাঠিযে তাব বিবাহে যৌগদান কবতে বলেন। 
দুর্যোধন-_বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ। 
ডাকিষা বলেন তোর! সবাই অবোধ ॥ 
হেথ! হৈতে দ্বারকা! আছয়ে দূব দেশ। 
এইখানে কি হেতু কবিল1 বববেশ ॥ 
ঘুঃশাঁসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে । 
দোখতে না পাব যদি আইপ পশ্চাতে ॥ 
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিব। হে শেষে । 
কোন্‌ কন্ঠ বিবাহিতে যাও বববেশে ॥ 
তোমার নিকটে দূত পবশ্ব আইল। 
সুতদ্রা- বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল ॥ 
অকাবণে সভা-মধ্যে গিষে পাবে লাঁজ। 
তেই ত বলিনু বববেশে নাহি কাজ । 
পাছু কেন যাৰ আমি যাই তব আগে । 
এত বলি সসৈন্তে ঢলিল বীর বেগে ॥ €আঃ) 


১৬ চরিত্রে রামাষণ মহাভারত 


বসিক ভীম ছুর্যোধনকে সভাস্থলে লাঞ্ছিত হতে দেখতে ইচ্ছা 
কবেন না। তাই পূর্বাহ্নেই, তীকে সতর্ক করে দিলেন। এখানেও 
তীব সবলতা প্রকাশ পেয়েছে । যদিও ছুর্যোধনেব হাতে লাঞ্চনা 
ব্যতীত অন্য কোন বপ ব্যবহাব ভীমেব ভাগ্যে জোটেনি। তবুও 
স্বাভাবিক সবলতাব দকণ ভীম ছূর্যোধনকে পূর্বাহ্েই হু মিয়ার কৰে 
দিতে ভূল কবলেন ন1। 

বেদব্যাসেব মহাভারতে এইবপ কোন ঘটনাব উল্লেখ নেই । 

যুধিষ্টিব বাজনুয় যজ্ঞেব উদ্যোগ কবলে, কৃষ্ণ তাকে পবামর্শ 
দিলেন, মগাধিপতি জবাসন্ধকে বধ ন! কবলে যজ্ঞ নিধিদ্ধে সম্পন্ন হবে 
না। জবাসদ্ধ ছিয়াশিজন নৃপতিকে বন্দী কবে বেখেছেন। আবও 
চৌদ্দ জনকে বন্দী কবতে পাঁবলে পাশুপত যজ্ছে তাদেব বলি দেবেন। 
সেই বাজাদেব মুক্ত করতে ন। পাবলে বাঁজনুয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে ন। 

জবাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণেব থেকে বিস্তৃত শুনে যুধিষ্টিব চিন্তিত হলে 
ভীম তাকে উৎসাহিত কবে বললেন, কুষ্ণ, অন, ও আমি-_আমবা 
এই তিনি জনই জবাসন্ধকে বধ কবতে সমর্থ । 

কৃষ্ণে নয়ো ময়ি বলং জয়ঃ পার্থে ধনগ্রুয়। 
(সভা) ১৫১৩ 

__কৃষ্ধেব বুদ্ধি, অর্জনে কৌশল ও আমাব শক্তিতে অবশ্যই কার্য্য 
সিদ্ধ হবে। 

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণেব বেশে মগধ যাত্রা কবেন। তার! 
জবাসন্ধব অর্থাদি উপহাব প্রত্যাখ্যান করলে, জরাঁসন্ধ তীদেব পরিচয় 
জিজ্ঞেদ করেন। তখন কৃষ্ণ তাদেব আগমনেব উদ্দেশ্ত জানালেন 
এবং তাদেব তিনজনেব যে কোন একজনেব সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান 
কবলেন। 

তখন জবাঁসন্ধ ভীমকে সম্বোধন কবে বললেন--হে ভীম, আমি 
আপনাব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। কাবণ শ্রেষ্ঠ পুকষেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে যুদ্ধে 
হেবে যাওয়া! বরং ভাল,। (সাং শ্রেয়সা নিজিতং ববম্।) 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৬১ 


জবাঁসন্ধর মত মহাবীর ভীমকে শ্রেষ্ঠ পুকষ বলে অভিহিত কবাঁব 
মধ্যে ভীমেব বাহবলেব স্বীকৃতিব প্রমাণ পাবা যাচ্ছে । 

অতঃপব ভীমেব সঙ্গে জবাসন্ধ বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। 

কিন, স্তাদ্িমবান্‌ ভিন্ঃ কিন শি দীরধ্যতে মহী। 
ইতি বৈ মাগধা জজ্ভমসেনস্য নিঃস্ষনাৎ ॥ (সঃ) ২৪1১০ 

_ মগববাসীগণ ভীমের হুঙ্কাব শুনে ভাবতে লাগল-এ কি 
হিমালয ধ্বসে পডল ন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে গেল । 

ভীম জবাঁসন্ধকে শতবা'ব ঘুরিয়ে জানু বাবা আকুষ্চন পূর্বক তাব 
পিঠ নিম্পেষণ কবে ভেঙ্গে ফেললেন এবং সিংহনাদ কবতে লাগলেন । 
এব পর ভীম তীব দুই পা ধবে টান দিষে তীব দেহ দ্বিধ। বিভক্ত 
কবলেন। এই ভীবে ভীম জবাসন্ধকে বধ কবলেন। 

তারপব বন্দী বাজাদেব মুক্ত কবে জরাসদ্ধেব পুত্র সহদেবকে 
মগধের সিংহাসনে অধিিত কবে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্গ্ন ইন্জরপ্রস্থে 
প্রত্যাগমন কবেন। ভীমের পবাক্রমেই জবাঁসন্ধের মত এমন ছুর্বপ্তকে 
বধ সম্ভব হযেছিল। 

প্রবল পবাক্রমেব এক কঠোৰ পরীক্ষা জয়ী হবে ভীম যুধিটিবের 
রাজনৃয ঘজ্ঞও নিধিন্ধে সম্পন্ন কবতে সহায়ত! করলেন । 

যুধিষটিবেৰ বাঁজন্য যজ্ঞের পূর্বে অন্য চাব পাঁগুব দ্বিপ্িজযে বেব 
হয়েছিলেন। ভীম বিশীল সৈম্ত নিষে পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন। 
তিনি পাঞ্াল, গণ্ডকীষ, বিদেহ, দশীর্ণ, পুলিন্দনগব প্রভৃতি দেশ জয 
করে চেদি, কোশল, অযোধ্যা, কাশী, মতস্ত, তাঅলিপ্ত, কর্বট, সঙ্গ এবং 
রন্মুত্র নদ ও পূর্ব সাগবেব তীববর্তী গ্রেচ্ছ দেশ জয় কবে বহু ধনবত্ব 
আহুবণ কবে ইন্্রপ্রস্থে ফিবে গেলেন । 

কাশীদাসী মহাভাবতে যন্ঞকালে ভীমের নির্দেশে চাবজন নৃপতিকে 
তব অন্থ্চবেবা বন্দী কবে বাখেন। যেহেতু তীবা ছুজন দরিদ্র 
্রান্মণকে উপহাস কবেছিলেন। কৃষ্ণ ভীকে নির্দেশ দিলেন বাজাদে 


মুক্ত করে দিতে । নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেব এভাবে অনাদব কৰা যুক্তি 
চ. বা.ম (৬ষ্ঠ)_-১১ 


১৬২ চবিত্রে বামাঁষণ মহাঁভাবত 


সঙ্গত নয়। ক্রিয়! কর্মে বনু দূর্জন ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে থাকে, তাদেৰ 
ক্ষম। না করলে ক্রিয়! কর্মে বিদ্ব হয় । 

বুকোদর বলে শুন দেবকী নন্দন । 

দোষ মত শাস্তি যদি ন। পায় হুর্জন ॥ 

আব সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়। 

কহ ইথে কর্ম পুর্ণ কোন মতে হয় ॥ 

ুষ্টে ক্ষম। কবিতে না পাবি কদাঁচন। 

ছুষ্টাচাবী নাহি ছাড়ে নিজ ছষ্ট পণ ॥ 

ছুষ্ট জনে নিজ তেজ যদি না দেখায় । 

অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম ধংস হয় ॥ (সঃ) 

ভীমের এই উক্তিতে প্রথব নীতি জ্ঞানেব ও বাস্তব বুদ্ধির প্রমাণ 
পাঁওয়৷ যায়। ছৃষ্টেব দমন, শিষ্টেব বক্ষণ--এই নীতি অবলম্বন কবেই 
তিনি চলতেন। ছূর্জন রাজা, উজীর-যেই হোক্‌ ভীমের নিকট 
কাবো পবিভ্রাণ ছিল না। 
তখন কৃষ্ণ তাঁকে ভয় দেখিয়ে বললেন এক লক্ষ বাজ এই 

যজ্জে এসেছেন। তাবা যদ্দি একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেন, তবে ভীমকে 
একা যুদ্ধ কবতে হবে। কাব অর্জন তখন পাঁতালে বয়েছেন। 
উত্তবে ভীম বললেন £-- 

তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদব ॥ 

এক লক্ষ বাঁজ। যে বলিল! নাবায়ণ। 

প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্বজন ॥ 

অজাবুথ লাগে যেন ব্যান্রের নয়নে । 

সেই মত বাজগণ লাগে মম মনে ॥ 

ছন্দ কবিবারে সবে এক দিকে হয়। 

মম ভাগে বৈল সব নাহি কার ভয় ॥ 

সসৈন্তে আগত এক লক্ষ নৃপবব। 

ুহূর্তেকে দলিবারে পাঁবি একেস্বর ॥ 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৬৩ 


মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয । 
একেম্বর সবাবে করিবে পবাজয় ॥ 
যাব জন্য ইচ্ছে দেব তৌম। হেন জনে । 
তাবে পরাজয় কবে নাহি ত্রিভুবনে ॥ (সঃ) 
কষেব ভয় প্রদর্শন ভীমকে বশীভূত কবতে ব্যর্থ হলো। কাব 
ভীম নিজের পরাক্রম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। তীর এই 
বপ স্পদ্ধীব মধ্যে অত্যুক্তি ছিল নাঁ। তিনি যা বলেছেন, তা৷ 
যথার্থই সত্য । গর্ব করবাব মত শৃক্তি তার ছিল। 
বাজন্য যজ্ঞ সভায় ভীগ্ছেব নির্দেশে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য দান 
করা শিশুপাল ভীম্ম ও কৃষ্ণকে অকথ্য ভাষাঁষ নানা গালিগালাজ 
করেন। জবাসন্ধকে অন্যায় ভাবে হত্যা কববাব জন্য তিনি ভীম ও 
অর্জুনকেও তিবস্কীব কবেন। ভীম শিশুপালের উক্তিতে ক্ুহ্ধ হয়ে 
তাকে শাস্তি দিতে উদ্ভত হলে তীম্ম ভীমকে শীস্ত করে তা হতে নিবৃত্ত 
কবেন। ভীম্মের কথায় ভীম ক্রৌধ সংব্বণ করেন । 
সবল প্রকৃতিব ভীম সর্বদ! গুকজনদেব নির্দেশে প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন কবতেন। 
যুধিষ্টিব ধৃতবাষ্ট্রেব পাশা খেলাব আহ্বান গ্রহণ করে ভ্রাতাদেব 
সঙ্গে হস্তিনাপুবে এসে শকুনিব সঙ্গে দ্যুতক্রীভায় প্রবৃত্ত হন। তিনি 
কপট শকুনিব নিকট হেবে গিয়ে এক এক কবে সমস্ত ধনবত্ব হারালেন । 
অবশেষে চাঁব ভ্রীতাকে নিজেকে ও ভ্রৌপদীকেও পণে হাবালেন। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্টিবের উপব ভীমের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পাপ 
ঘতক্রীডায সর্ব্থ হাবালেও তিনি যুবিটিবেব উপর জুদ্ধ হননি । কিন্তু 
বাঁজসভায দ্রৌপদীব লাগ্ন! দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তার ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙ্গে 
গেল এবং তিনি যুধিষ্টিবকে উদ্দেশ্ঠ কবে বললেন-_ 
ভবন্তি গেহে বন্ধক্যঃ কিতবানাঃ যুধিষ্ির । 
ন তাভিকত দীব্যস্তি দয়! চৈবাস্তি তাস্বপি ॥ (সঃ) ৬১ 
_হে যুধিষ্টি, শঠ জুয়াডী ব্যক্তিদের গৃহে বহু অসভী নারী 


১৬৪ চবিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


আছে। তাবা সেই অসতী নাবীকেও পণ বাঁথে না। তাদেবও 
উহাদেব্‌ প্রতি দয়া আছে। 
ন চ মে তত্র কোপোহভূৎ সর্বন্তেশে! হি নো ভবান্‌। 
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী ত্র পণ্যতে ॥ 
এষা হানস্ৃতী বাল! পাগুবান্‌ প্রাপ্য কৌববৈঃ। 
ত্বংকৃতে ্রিশ্যতে কষুদ্রৈনশিংসৈবকৃতাত্বভিঃ ॥ 
অস্তাঃ কৃতে মন্ুবয়ং ত্বয়ি বাজন্‌ নিপাত্যতে ৷ 
বাহ্‌ তে সম্প্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয় ॥ (সঃ) ৬৮৪৬ 
-_-( শত্রবা শঠতাব ছাবা ধন বাজা ও আঁমাদেব হবণ কবেছে) 
তাঁতেও আমাব ক্রোধ হয়নি । যেহেতু আপনি আমাঁদেব প্রভু । কিন্ত 
ভ্রৌপদীকে পণ বাখা অসঙ্গত হযেছে বলে মনে কবি। পাঁগুব ভার্ষা 
দ্রৌপদী এই অপমানেব যোগ্যা নন। আঁপনাবই দোষে নৃশংস, নীচ, 
ছুষ্টমতি কৌববদেব ছাব! তিনি এই বকম লাঞ্ছিত হয়েছেন । হে বাজন, 
ভ্রৌপদীব এই লাঞ্নার জন্য আপনার উপবই আমার ক্রোধ হচ্ছে। 
আমি আপনাব বাহুদ্বয দগ্ধ কবব। সহদেব আগুন নিষে এসো । 
এথাঁনে ভীমের পৌকষ ও রোষ উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। সভা 
মধ্যে নিজের শ্্রীব লাঞ্ছনা দেখে, ধৈর্য্য হারা হয়ে যিনি স্ত্রীর এই 
লাঞ্ছনার কারণ তিনি পুজনীয় হলেও ভর্খলনা কবাব সাহস ভীম চবিত্রে 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে। শ্ত্রীব লাঞ্কনা চোঁখেব সাঁমনে অন্য চাঁব 
স্বামী নীববে সহ্য কবলেও, ভীম তা কখনও কবেননি। স্থিব মতি 
অর্জনে নানা প্রকাবে ভীমেব ক্রোধ প্রশমিত করলেন । 
কর্ণেব নির্দেশে ছুশীসন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা কববাঁব 
চেষ্টা করলেন। বীবেন্দ্র বীব নাবী দ্রৌপদী আত্মশক্তিতে দুঃশাসনের 
চেষ্টাকে ব্যর্থ কৰতে অসমর্থ হযে নিরুপায় হয়ে অগতিব গতি কৃষ্ণ, 
বিষ্ণু, হবিকে স্মবণ কবলেন কৃষ্ণ তীব লজ্জা নিবাবণ কবেন। সভাস্থ 
সকলেই ছুঃশীসনেব নিন্দা ও দ্রৌপদীব প্রশংসা করতে লাগলেন । 
যদিও পরঞ্পাপ্ডব ধর্ম রক্ষার্থে সভায় স্ত্রীব অপমান দেখেও অসহায় 


কুন্তকর্ণ ও ভীম টি 


টা মাত্র হযে বসেছিলেন, কিন্তু সেই সময ক্রোধে ভীম এক হাঁতে 
অস্ত হাত নিম্পেষণ কবে প্রতিজ্ঞা কৰে বললেন-_ক্ষত্রিষবা, আমাৰ 
প্রতিজ্ঞা আপনাব শুনুন 

অস্য পাঁপন্ত দুর্বদ্বর্ভীবতাপসদস্ত চ। 

ন পিবেষং বলাদ্‌ বক্ষো ভিত্বী চেদূ কধিবং যুধি ॥ (সঃ) ৬৮৫৩ 
-যদি এই ভবতবংশের কুলাঙ্গাব স্ববপ ছুঃশাঁসনেব বক্ষ ভেদ কবে 
ুদ্ধ ক্ষেত্রে তাব বক্ত পান না কবি, তবে আমি যেন পূর্বোক্ত গতি 
প্রাপ্ত না হই। 

ভীমেব এই ভযঙ্কব প্রতিজ্ঞ শুনে সভাস্থ সকলে ধৃতবাস্ট্ের পুজদের 
নিন্দা কবল এবং ভীমেব বহু প্রশংসা কবল। 

কিন্ত ভীমেব একপ লোমহ্র্ষণ প্রতিজ্ঞাও ছুঃশাসনকে নিবৃত্ত কবতে 
পাবলেন না । সভামধো দ্রৌপদীৰ বস্ত্র এক পর্বত সৃষ্টি কবেও 
দ্রৌপদীব বস্ত্র হবণে বার্থ হযে ক্লীস্তি ও লজ্জা ছুঃশাঁসন বসে পড়লেন । 
তখন সাধাবণ জনতা ধৃতবাষ্ট্রেব নিন্দা কবে চেঁচিষে জিজ্ঞেন কবলেন, 
“দ্রৌপদী বিজিতা কি বিজিত্তা নন”-_এ প্রশ্নের উত্তব দ্িন। এবং 
বললেন দ্রৌপদী এ প্রশ্ন আপনাদেব জিজ্ঞেম কবে অনাথাব ন্যায় 
কাদছেন। আপনাবা কেউ এ প্রশ্মেব উত্তৰ ন। দেওয়ায ধর্মই লঙ্জিত 
হচ্ছে। 

কিন্তু ছুর্ধোধনেব ভয়ে কেউ এ প্রন্নেব জবাব দিতে সাহস পেলেন 
না। তখন দূর্যোধন একজন বিচক্ষণ বাক্তিব মত যুধিষিব ব্যতীত অন্য 
চাঁব পাঁগুবকে উদ্দেশ কৰে বললেন, যাজ্ঞসেনি, ভীম অঞ্জুন, নকুল ও 
সহদেব তোমাব এই প্রশ্নেব উত্তব দ্বিন। ইহাঁবা যদি বলেন যে 
যুধিিবেব তোমাকে পণ রাখাব কোন অধিকাব নেই। অভএব তীব 
পণ বাঁখা অবৈধ ও মিথ্যা তবে ভূমি দাসত্ব হতে মুক্তি পাঁবে। অথব| 
ধর্মপুত্ স্বয়ং স্বীকাব ককন যে তিনি তোমীব ঈশ্বব বা ঈশ্বর নন, তাঁব 
কথাব উপবে তুমি তৎক্ষণীৎ এক পক্ষ গ্রহণ কর। 

ছুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি ভ্রৌপদীকে সভাস্থলে উপহাস করতে ধাঁকলে 


১৬৬ চবিভ্রে রামাযণ মহাঁভাবত 


ভীম ছুর্যোধনকে বলেছিলেন-__ 

য্ছেষ গুকরপ্রাকং ধর্মবাজো। মহামনাঃ । 

ন প্রভূঃ স্যাৎ কুলন্তাম্য ন বয়ং মর্ষয়েমহি ॥ 

ইশো নঃ পুণ্যতপসাং প্রাণানামপি চেশ্ববর । 

মন্যতেহজিতমাত্বা য্েষ বিজিতা বয়ম্‌ ॥ 

ন হি মুচ্যতে মে জীবন্‌ পদা ভূমিমুপস্পৃশন্‌। 

মত্যধ্মী পবাশৃশ্য পাঞ্চাল্যা মূর্ধজানিমান ॥ 

পশ্থাধ্ব হ্যায়তৌ বৃতৌ চুজৌ মে পবির্ধাবিব। 

নেতয়োবস্তবং প্রাপ্য মুচ্যেতাপি শতন্রতুঃ ॥ 

ধর্মপাশসিতত্বং নীধিগচ্ছামি সম্কটম্‌। 

গৌববেণ বিরুদ্ধশ্চ নিগ্রাহাদজূর্স্তব ॥ 

ধর্মবাজনিস্থষ্টস্ত সিংহ; ক্ষুদ্রমুগানিব। 

ধর্তেরাষ্ট্রনিমান পাপান্‌ নিম্পিষেয় তলাসিভিঃ॥ (সঃ) 

৭০।১২-১৭ 

--মহামান্য এ ধর্মবাজ যদি গুকস্থানীয় এবং আমাদেব কুলেব প্রভু না 
হতেন তবে আমরা। এ পাঁপাঁচবণকে সহ কবতাম না। ইনি আমাদের 
ঈশ্বর পুণ্য তপস্তা৷ ও প্রাণের প্রভূ। তিনি যদি নিজেকে বিজিত মনে 
কবেন, তবে পৃথিবীব উপব পদচাবণকারী এমন কোন্‌ মরণনীল মানুষ 
আছে যে ত্রৌপদীব কেশীকর্ষণ কবে আমাব হাঁত হতে মুক্তি লাভ 
করতে পারে? হে নৃপবৃন্দ, আমার পেশী পুষ্ট গোলাকাব বাহুছয় 
দেখুন। এই বাছুছয়েব মধ্যে পড়লে স্বয়ং ইন্্রও যুক্ত হতে সক্ষম নন। 
ধর্মপাশে বদ্ধ আমবা। তা লঙ্ঘন করলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৌরব 
হানি হবে এবং অর্ভনিও আমাকে নিবৃত্ত কবছে। এই জন্যাই সঙ্কট স্টি 
করতে পাঁবছি না। নতুবা ধর্মরাজ ঘাদ একবাব অনুমতি দেন, তাহলে 
দ্র মুগদেব সিংহ যেমন বিনাশ কবে, আমিও তেমনি পাপিষ্ঠ এই 
ধৃতবাষ্টর পুত্রদের অসিব গ্ায় হাঁতেব তালু দিয়ে পিষে ফেলতাম । 
৷ উপস্থিত বাঁজন্তবৃন্দ ভীম্ব, দ্রোণ ও বিছ্্ব ভীমকে বললেন- 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৬৭ 


তোমাৰ কথাব্‌ মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই। তোমাৰ পক্ষে সব সম্ভব। 
তবে তুমি এখন ক্ষম। কব। 

ভীমেব উপবোক্ত উক্তিতে তীব চবিত্রেব করেকটি বিশেষ গু? 
সকলকে আকুষ্ট কবে । ভীমসেন এক ছূরর্ধ বীর। অন্য সমস্ত বীর 
তা স্বীকাব কবতে একটুও দ্বিধা বৌধ করেননি । এমন এক বীর পত্থীকে 
লজ্জিত হতে দেখেও দুবৃর্তদেব উচিত সাঁজ! ন। দিয়ে এ ক্ষেত্রে প্রভূত 
সংযমেব পরিচয় দিযেছেন। ধৈর্য, সহিষুটতাব এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
বেখে গেছেন ভীম । ভার এ অপবিসীম ধৈর্য্য ও সহিজ্ঞতার উৎদ তীব 
অকৃত্রিম ও অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তার অগ্রজেব প্রতি, কুলপতির 
প্রতি। 

ভীমেব পূর্বোক্ত বীবোক্তি কর্ণ ও দুর্যোধনকে কদর্ধ ভাষন হতে 
নিবৃত্ত কবতে পাঁবল ন1। ভ্রৌপদীকে লক্ষ্য কবে কর্ণ বললেন, হে ভদ্র 
তোমাৰ স্বামী এখন এবর্ধ হাবিষেছে এবং তুমি ধনহীন দাঁসেব পত্বী 
এবং এ দাসেব প্রত ছর্যোধনেব অধীন। এখন ধূৃতবাষ্ট্র পবিবারেৰ 
সেব। কৰা তোমার কাজ এবং ধৃতবাষ্টর পুত্রগণ তোমাৰ প্রডু। ভাবিনি 
তুমি যদি কাউকে পতিবপে বরণ কব, তবে তোমার দাসত্বের মোচন 
হবে। দাঁসীব পক্ষে নানা পতিব সেবা কর! নিন্দনীয় নয়। 

সৃতপুত্রেব এ রকম কথা শুনে ভীম আর্তের মত ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
ফেলছিলেন। যুধিষ্টিবের বিশেষ অনুগত বলে এবং ধর্মপাশে আবদ্ধ 
থাকাৰ দকণ কোন প্রকাব প্রতিকাব সম্ভব ন্য বলে তীব বৌষাগ্রিতে 
কর্ণকে দগ্ধ কবছিলেন। 

অনন্যোপায় ভীম যুধিষিবকে দৌষাবোপ কবে বললেন তিনি 
যদি ভ্রোপদীকে পণ না রাখতেন, তবে শক্ররা মুখেব উপব এবপ কথা 
বলতে পাবতে। না । কিন্তু তিনি বলবান হয়েও অগ্রজেব গৌবব 
রক্ষার জন্য ছুর্বলেব হ্যায় অসহাষ বোধ কবছিলেন। 

ভীমেব অভিযোগে যুধিষিব নিকত্তব ছিলেন। তখন দূর্যোধন 
তকে ব্যঙ্গ কবে বললেন, আপনি এখন দ্রৌপদীব প্রশ্্ের উত্তুব 


১৬৮ চবিত্রে বামায়ণ মহাঁভাবত 


দিন বলে ঈষৎ হেসে দ্রৌপদীব দিকে তাকিয়ে জয় মদে মন্ত হয়ে ভাব 
বাম উকর কাঁপড বিয়ে কর্ণকে খুসী কবে ভীমকে ভ্রুদ্ধ করবার 
কুমতলবে ভ্ৌপদীকে নেই উক দেখালেন। 

এই দৃষ্ঠ দেখে ভীমেব চোখ ছুটো৷ ক্রোধে বিশ্কাবিত হলে! । 
তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন-_ 

পিতৃভিঃ সহ সালোক্যং মা ম্মু গচ্ছেদ্‌ বুকোদবঃ। 
য্গ্তেতমুকং গদয়া ন ভিন্দ্যাং তে মহাহবে ॥ (সঃ) ৭১১৪ 

-মহাযুদ্ধে তোমাৰ এ উরু যদি গদাঘাতে ন! ভাঙ্গি তবে যেন 
বৃকোদরেব পিভৃলোকে গতি ন! হয়। 

এখানেও ভীমের পৌকষ প্রকাশ পেয়েছে । তিনি তাৰ এই 
প্রতিজ্ঞা বক্ষা কবেছিলেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁব লোমকুপ হতে 
অগ্নিশ্ষুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছিল । 

ক্রোধান্বিত ভীমেব চেহাব! দেখে বিছুব কৌববদেব সাবধান কবে 
বলেছিলেন--ভীমদেন হুতে তোমাদেব মহাবিপদ হবে জেনে বাখ। 
( পবং ভয়ং পশ্বত ভীমসেনাৎ।) ( বিছুব চবিত্র দ্রষ্টব্য ) 

দ্রৌপদীর বব প্রাপ্তির পর পঞ্চপাণ্ব ধন রত্ব সহ বাজত্‌ ফিবে 
পেলেন এবং দাসত্ব যুক্ত হলেন। কর্ণ এই জন্য পাগুবদেব বিদ্রপ 
করলেন। তা শুনে ভীম ছুঃখিত হয়ে বললেন-__ 

মহধি দেবলের মতে পুকষেব তেজ তিনটি_অপত্য, কর্ম ও 
বিগ্ভা। পত্ীব অপমানে আমাদের সন্তানবাঁও কলম্কিত হল । 

ভীমেব এ অনুতাপেব জন্য অজুনি বললেন, হীন লোকেবা যা 
বলুক না কেন উত্তম পুক্ষ কখনে! তার প্রতিবাদ করে না। মহৎ 
ব্যক্তি উপকারের কথ। মনে বাখে শক্র ভা মনে বাখে না । 

ভীম এই অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে যুধিিবকে বললেন, মহাবাজ, 
আমি আজই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ কবব, তাঁবপৰ আপনি পৃথিবী 
শীসন কববেন। 

যুধিষ্টিব তাকে সান্তনা দিয়ে নিবস্ত কবেন। 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৬৯ 


এখানে ভীম ও যুধিষ্টিবেব চরিত্রের পার্থক্য প্রকটভাঁবে প্রকাশিত 
হয়েছে। যুধিষিব ধীব স্থিব শীস্ত প্রকৃতির । ভীমেব মধ্যে যুধিষ্ঠিবেব 
ধৈর্য ছিল না। যদিও তীঁব কোন উক্তি বা প্রতিবাদ বা আচবণ 
অন্তায় বা অসঙ্গত নয় । 

দ্বিতীয়বাব দৃতক্রীডায় পবাজিত হয়ে পাওবগণ মৃগচর্সেব বস্ত্র ও 
উত্তবীয় পবে বন যাত্রাব উদ্ভোগ কবলে ছুঃশাসন নানা ব্যাঙ্গেক্তি 
ও কটুক্তি কবে তীঁদের অপদস্থ কবছিলেন। তাতে ভীম সিংহের মত 
গর্জন করে বলেছিলেন-- 

যথা তুদদি মর্াণি বাঁকৃশবৈরিহ নে। ভূশম্‌। 
তথা ম্মারয়িতা তেইহং কন্তন্‌ মর্মাণি সংযুগে ॥ (সঃ) ৭৭1১৭ 

--বাঁকাবাণেব দ্বাবা যে ভাবে আমাঁদেব মর্মাহত কবছ, যুদ্ধক্ষেত্রে 
সেই ভাবে হাদয বিদীর্ণ কৰে তোকে কৃতকর্মেৰ কথ ম্মবণ কবাব। 

তখন যাব! ক্রোধ ও লোৌভেব বশবর্তী হযে তোর অন্ুবর্তন কববে 
এবং তোকে বক্ষা কবতে আসবে, সপবিবাঁরে তাদেব সকলকে আমি 
যমালযে পাঠাব । 

অজিন পরিহিত ভীম যখন বনে গমনোগ্ঠত হুচ্ছিলেন তখন 
ছুঃশাসন ভীমকে এট! গক এটা! গক বলে তাকে প্রদক্ষিণ করে নাচতে 
লাগলেন। তখন ভীম ছঃশাসনকে লক্ষ্য কবে বললেন,হে হবশংস, 
তুই ছাভা অন্ত কেহ এবপ কর্কশ বাক্য বলতে পাঁরে না। অন্যায় 
ভাবে ধন পেয়ে তুই ছাঁড়া অন্ত কেউ এবপ দন্ত করতে গারে না । 
তবে শোন, পৃথা তনয ভীম যদি তোব বুকের বক্ত পান না কবে, তবে 
আমি সদ্‌গতি পাব না। তিনি আরও বললেন, ছুর্যোধনের উরু ভঙ্গ 
কবলেই তব কর্তব্য শেষ হবে না, ধতবাস্ট্র সব পুত্রদেব যুদ্ধে 
অবিলম্বে যদি বধ নী কবেন, তবে তিনি শাস্তি পাবেন না। সদলে 
নিহত করে প্রতিশোধ নেবাঁব শপথ তিনি পুনবায় উচ্চাবণ কবেন। 

ছুবিনীত ছুর্যোধন আনন্দে চলমান ভীমকে ব্যঙ্গ কবতে লাগলেন। 
ভীম তখন হূর্ধোধনকে উদ্দেশ্ত কবে বললেন, 


১৭০ চবিত্রে বামাণ মহাভাঁবত 


অহ্ং ছর্ষোধনং হস্তা কর্ণ হস্তা ধনপ্য়ঃ । 
শকুনিং চাক্ষকিতবং সহদেবে! হনিষ্ততি | (সঃ) ৭৭২৬ 

--আমি হূর্যোধনকে, ধনগ্তয় কর্ণকৈ এবং দ্যৃতকারী শকুনিকে 
সহদেব বধ কববে । 

এই ভাবে ভীম প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞ গ্রহণ কবলেন। 

পঞ্চ পাগুব ও ভ্রৌপদী বন গমনেব সময় কে কি ভাবে ঘীচ্ছিলেন 
বাজি! ধৃতবাষ্ট্র বিছ্বকে তা জিজ্ঞেন কবলেন। বিছ্ুর বললেন, 
পাণুবাগ্রজ যুধিষ্টির কাপড দ্বাৰা মুখ ঢেকে চলছিলেন, ভীম তাব ছুই 
স্থগোল বিশাল বাহু দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই ভাবে 
বিছুব প্রতি পা পুত্রেব চলনেব এক চিত্র রাজ ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট তুলে 
ধবলেন। রাজা ধৃতবাস্ট্রী বিছ্ুরকে জিজ্ঞেন কবলেন ভীমসেনেব এ 
ভাঁবে চলার তাৎপর্য কি? উত্তরে বিছ্ুর বললেন ভীম সকলকে 
বলেছিলেন বাহুবলে তাঁব সমকক্ষ পৃথিবীতে কোন দ্বিতীয় পুকষ নেই। 
এটা ভামে্ব এক বড অভিমান । 

বাজসভা৷ হতে বেরিষে পঞ্চ পাঁগুব ও দ্রৌপদী যখন রাত্রে গভীর 
অবণ্য পথে চলছিলেন, তখন পর্বতেব মত অচল এক ভয়ঙ্কব বাক্ষ 
তাদেব পথ অবরোধ কবল। তাঁর মুখ থেকে আটটি দাঁত স্পষ্টভাবে 
বেব হয়েছিল । চোঁখ ছুটি তাত্রবর্ণ, মস্তক আগুনে বং এর মত থাড 
কেশ মণ্তিত। সে বাক্ষদ মায়া বলে জলভবা! মেঘেব ন্যায় শব্দ 
করছিল । সে শব্দে ভষার্ত হযে পাখীব! চাবিদিকে উডে পাঁলাচ্ছিল 
এবং স্থলজন্ত ও জলজন্ত এক হযে চীৎকার কবে দিকে দিকে 
পালাচ্ছিল। পশুপক্ষী চারদিকে এমনভাবে ছুটে পালাচ্ছিল ষে 
মনে হচ্ছিল যেন সমুদয় বনটিই ছুটে পাঁলাচ্ছে। ভাব উক সঞ্চালনে 
এমন বায়ুবেগ উঠল যে তাব দাবা উর্ধোথিত খুলি বাঁশি আকাশ 
মণ্ডলকে আঁবৃভ করে জ্যোতিঃ শুন্য করেছিল। পাওব পুত্রদেব 
অজ্ঞাতে এ মহশিক্র তাদের নিকট উপস্থিত হলো ৷ দূব থেকে দেই 
বাক্ষদ পাঁওবদেব অগ্রসব হতে দেখে মৈনাঁক পর্বতেব স্যাঁয় তীাদেব 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৭১ 


পথ আগলিষে দাডাল। 

পূর্বে কখনো! দেখেননি এমন একটি জীবকে সামনে দেখে ড্রৌপদী 
ভযে চোখ বন্ধ কবলেন। পঞ্চ ভ্রাতা মোহামান ভ্রৌপদীকে ধবে 
ফেললেন। তখন পুরোহিত ধৌম্য মন্ত্র বলে বাক্ষসেব মায়া রূপ হব্ণ 
কবে নিলেন! মীষ। নষ্ট হলে সে বাক্স বাগে চোখ বিস্ফবিত কবে 
নিজ মৃতিতে কালেব মত পাণুবদের সামনে প্রকটিত হলে! । 

বাজী যুবিষ্ঠিব তখন তীকে তাব পবিচষ ও তীর উদ্দেশ্য কি 
জিজ্ঞেন করলেন। উত্তবে বাঁক্ষদ বললেন, আমি বক রাক্ষসেব ভাই। 
আমাব নাম বিমীবি। পুকধদেব পবাজিত করে তামি তাদেব খেষে 
থাকি। তোমবা কে? তোমাদেব সকলকে পবাজিত করে আমি 
আমাৰ ভোজ্যবপে গ্রহণ কবব। 

বাক্ষসেব কথা শুনে যুর্ধিষ্টিব নিজেদেব পবিচয় দিবে বললেন, 
ভীমার্জুন ভাইবা সহ তিনি বনে এসেছেন। এবং কেন বনে এসেছেন 
তাব কাঁবণও জানালেন। তখন বাক্ষসও বললে, সৌভাগ্যবশতঃ 
ভগ্গবান তোমাদেব আমাব নিকট হাঁজিব কবেছেন। আমি অন্তর 
উদ্ভত করে ভীমসেনকে পৃথিবীময খুঁজে বেডাচ্ছি। কিন্তু তাকে 
খুঁজে পাইনি। আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমাঁব ভাইয়েব হত্যাকারী 
আমাব সামনে উপস্থিত হযেছে। 

বাক্ষদ আবও বললে, একচক্রা নগরীব নিকট বেত্রকী বনে 
্রান্মণেব ছদ্বেশে ইহাবা বাস কবত। ্রান্মণেব মন্ত্পষ্ট হয়ে 
বককে বধ করেছে। হিভিন্বও আমাৰ প্রিব সখা ছিল। তাকেও 
ভীম বধ কবেছে। সেই মূর্ঘ ভীম এ গহন বনে অর্ধ বাত্রে আমার 
বিচবণেব সময় আমা সামনে এসে পড়েছে। আজ আমি আমাৰ 
এতদিনেৰ সঞ্চিত সকল শক্রতীব প্রতিশোধ নেব। তাব প্রচুর বক্তে 
বকেব তর্পন কবব। বাক্ষসদেব কণ্টক এই ভীমকে বধ কবে আমি 
আমার ভাই ও বন্ধুব খণ থেকে মুক্ত হবো। অগস্ত্যমুনি যেমন 
মহীস্থুব বাতাপিকে খেয়ে হজম কবেছিলেন আমিও ভীমকে খেয়ে 


১৭২ চবিভ্রে রামাষধণ মহাভাবত 


হজম কবে ফেলবে! । 

কিমীর্ব এ বকম আক্ষালন শুনে বাজা যুধিষ্টিব বললেন, ইহা 
কখনে! সম্ভব নয় বলে বাক্ষসকে ভর্খসনা৷ কবতে লাগলেন । 

এমন সময় বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন দশ ব্যাঁস অর্থাৎ ৪০ হাত পরিধিব 
একটি গাছকে উপডে তুলে তাকে পাতা শুন্য কবলেন। অন্যদিকে 
অর্জনে তীর গান্তীবে শব যোজনা কবলেন। ভীম অর্জ্নকে বাবণ 
কবে মেঘেব ন্তায় গর্জন কাবী বাক্ষসেব দিকে ধেষে গিয়ে বললেন, 
দাড়াও, একটু দীভাও। একথা বলে ভীম কোমবে কাপড বেঁধে হাতে 
হাঁত বগডিয়ে ও দীতে দাত চেপে যমদগুতুল্য সেই গাছ নিয়ে তাব 
দিকে ছুটে গেলেন। এবং ইন্দ্রের বস্তেব ন্যায় সেই গাছটিকে সবেগে 
বাক্ষসেব দিকে ছু'ডে মাবলেন। গাছটিও অনুপ আঘাত হানলো! । 
কিন্তু বাক্ষদ অবিচলিত ভাবে দ্রাডিয়ে বইল। তখন রাক্ষম ভীমেৰ 
উপর জলস্ত কাঠ নিক্ষেপ কবল। ভীমসেন ভাব পায়েব আঘাতে 
এ কাঠকে বাক্ষমেব দিকে ফিবে পাঠালেন। বাক্ষমও একটি গাছ 
তুলে যমদণ্ডেব মত ভীমেব দিকে ছুটে গেল। ছুই অস্থবে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
আন্ত হলো। যেন বালি ও স্ুগ্রীবের যুদ্ধ। ছুই বীবেব পবস্পবেব 
প্রতি নিক্ষিপ্ত গাছগুলি তাঁদেব মাথায় পভে ছিন্ন-ভিন্ন হতে লাগল । 
এভাবে ভীমসেনেব সঙ্গে বাক্ষস শ্রেষ্ঠ কিমী্ব কিছুক্ষণ বৃক্ষ যুদ্ধ 
চললো । 

অতঃপর রাক্ষন ভীমকে একটা পাঁথব তুলে আঘাত করল। সে 
আঘাতে ভীম জড়োবৎ হুলেন, ভাতে বাক্ষস ভীমেব দিকে ছুটে 
গেল। তখন ভীম ও বাক্ষস ত্ব স্ব নখ ও দাত দিয়ে পবস্পবকে 
ভয়ঙ্কব আঘাত করতে লাগলেন। 

ছূর্যোধননিকী বাচ্চ বাহ্ুবীর্ধযাচ্চ দিত । 
কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ ব্যবধর্ত বুকোদবঃ ॥ (বন) ১১৫৫ 

--ছুর্যোধনেব তিবস্কাব নিজেব বাঁহুবলেব ম্পর্ঘা ও ভ্রৌপদীব 

নয়নেব দৃষ্টি ভীমেব বল বৃদ্ধি কবতে থাকে । 


কুন্তকর্ণ ও ভীম ১৭৩ 


ভীম অসহিষ্ণু হয়ে ছুই বাহু দাবা! কিমীকে জড়িয়ে ধরলেন। 
বাক্ষদও অন্ুবপ ভীমকে ধবলে ভীম বলপূর্বক তাকে দুবে নিক্ষেপ 
কবলেন। অতঃপব ছুই যোদ্ধ। বাুদ্বাবা পবস্পবকে নিম্পেষণ কবতে 
লাগল। তাবপব ভীম বলপূর্বক বাক্ষলকে উঠিয়ে তাব কোমব ধবে 
ফেলে বেগে ঘুবাতে থাকেন। বাঁক্ষদ নিজেকে মুক্ত কবতে প্রাণপণ 
চেষ্টা কবতে লাগল । কিন্তু ভীম তাকে দি দিযে যেমন পশুকে কষা 
হুষ, সেভাঁবে বাক্ষলকে কৰতে লাগলেন। ফলে বাক্ষসেব ছুই চোখ 
বেবিষে পডল। বাঁক্ষস দূর্বল হষে পড়েছে ভীম বুঝতে পেবে তাঁকে 
এমনভাবে ঘুবাঁতে থাকেন ঘে ফলে সে সংজ্ঞা হাবালো। তারপব 
রাক্ষদকে নিবীর্য দেখে ছু হাতে তাকে জোবে আঘাত কবতে 
লাঁগলেন। অবশেষে ছু হাতে তাব গল! টিপতে লাগলেন। তখন 
রাক্ষসেব শবীব জর্জব ও চোখ ছুটো ঘূর্ণিত হওযাঁয বিকট দেখাচ্ছিল । 
ভীম তাকে মাঁটিব উপব ঘুবাতে ঘুবাতে বললেন, পাপিষ্ঠ, এখন তুই 
যম লৌকেও গিষে বক ও হিডিম্বেব চোঁখেব জল মুছাতে পাঁববি না। 
( হিডিম্ব-বকয়োঃ পাঁপ ন ত্বমশ্রপ্রমার্জনম 1) বাক্ষসেব দেহ প্রাণত্যক্ত 
হয়েছে বুঝে ভীমসেন তাকে ছাড়লেন। 

পাণ্ডববা ভীমেব নান। গুণেব প্রশংসা কবতে কবৰতে আনন্দিত মনে 
দ্রৌপদীকে আগে বেখে দ্বৈত বনেব দিকে চলতে লাগলেন । 

বনবাসকালে পাগ্ডবগণ যখন দ্বৈতবনে বাঁস কবছিলেন, তখন 
একদিন সন্ধ্যাবেলা! সকলেই দুঃখিত চিত্তে উপবেশন কবেছিলেন। 
এমন সময দ্রৌপদী ভার লাঞ্চনাব কথা স্মবণ কবে যুধিষ্টিবকে উত্তেজিত 
করছিলেন এবং ক্ষম! বৃত্তি ত্যাগ কবে ক্ষাত্র তেজে উদ্ধদ্ধ হতে 
অন্ুবৌধ কবছিলেন। 

যুধিষ্ঠিব নান! ভাবে তীব ক্রোধ প্রশমিত কবতে চেষ্টা কবলে, ভীমেব 

ধৈর্ষট্যাতি ঘটে । তিনি যুধিষ্িবকে বললেন_ ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্যাগ 
কবে কেন আমব1! তপোঁবনে বাস কবব? ছূর্যোধন কপট উপায়ে 
আমাদেব বাজ্য ভষ্ট কবেছেন। অর্জুনেব দ্বাবা স্থৃবক্ষিত বাজ্য আপনাব 


১৭৪ চরিত্রে রাষাঁষণ মহাভারত 


অসাবধানতাব জন্য আমাঁদেব চোখেব সামনেই শক্র হবণ কবেছে। 
আপনি ধাগ্সিক বলে খযাত। আপনার অভিলাষ পূর্ণ কববাঁৰ জঙ্তাই 
আমবা বনবাস বপ মহীসঙ্কটে পড়েছি। আপনাব জন্যই আমবা 
কৌরবদেব বধ কবিনি এবং সেজন্য আজ অবধি আমর! ছুঃখ পাচ্ছি। 

কৃষ্ণ অর্জুন অভিমন্থ্য, হুগ্রয় বংশীয় বীরবা, নকুল. সহদেব এবং 
আমি-আঁমরা কেউই এই বনবাস পছন্দ করি না। (প্রথম পর্ব 
ষ্টব্য।) 

আপনি কেবল এট বর্ম, এট! ধর্ম এইরূপ বলে সর্ধদা ব্রতই 
অনুষ্ঠান করছেন। আমাব আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনি হযত বৈবাগ্য 
বশতঃ সাহসহীন র্লীবের ন্যায় জীবন যাঁপন কবছেন । (কচ্চিদ্‌ বাঁজন্‌ ন 
নির্ধেদাপন্নঃ ক্লীব জীবিকাম্‌। ) আপনি বুদ্ধিমান, দৃবদর্শী ও শক্তিশালী 
পুকষ। এট! ছাড়া আমাদেব পুকষকাবেব কথাও আপনি জানেন ' 
তথাপি আপনি দয়া পরবশ হযে নিজেব অনর্থ বুঝতে পারছেন ন!। 
আমবা সমর্থ হয়েও শত্রুব অপরাধ ক্ষমা কবছি। ফলে ধুতরাষ্ট্রপুত্রবা 
এতে আমাদেব দুর্বল মনে কবেছে। এটা আমাদেব পক্ষে ভযাঁনক 
ছুঃখেব কথা, এব চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু আমাদেব পক্ষে শ্রেয়ঃ । (অশক্তানিব 
মন্যান্তে তদ্‌ ছুঃখং নাহবে বধঃ। ) যুদ্ধ কবতে করতে দি আমাদেব 
মৃত্যু হয়, তাতেও আমাদেব লাভ। কারণ যুদ্ধ 'ক্ষত্রে মৃত্যু হলে 
পবলোকে লাভ হবে । 

সর্বথ! কার্ধ্যমেত্ঃ স্বধরমমনুতিষ্ঠতাম্‌ 
কাজ্সতীং বিপুলাঁং কীভিং বৈবং প্রতিচিকীর্ধতাম ॥ (বন) 
৩১৯ । 

--আমবা ক্ষত্রিয়েব স্বধর্ম অনুষ্ঠান কবে শক্রতাব প্রতিশোধ নিতে 
চাই এতে আমীদেব বিপুল ঘশই লাভ হবে । এত 
কবা উচিত। 

আপনার অদৃবদশিতায় সকলেব এই ছূর্গতি ঘটেছে । আপনাব 
দ্রিকে তাকিষে আমবা সব সহ্য করছি, বন্ধুদের ছুঃখিত এবং শক্রদেব 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৭৫ 


আনন্দিত কবছি। ছূর্বলত! ত্যাগ করুন। পৌবজন আমাদেৰ 
অনুকুলে। আপনার ভ্রাতাদেব বীবত্ব কম নয়। আমাৰ গদীব 
আঘাত কে সহা কবতে পাঁববে? শুধু ধর্সেব দোহাই দিয়ে ব্লীবেব 
মত হ্বণ্য জীবন যাপন কর! কি উচিত? যাতে নিজেব ও মিত্রদেব 
ছুখ হয়, তা ধর্ম নয । 
সর্বথা ধর্মযূলোহর্ষে! ধর্মাচার্থ পবিগ্রহ ৪1 
ইতরেতবযোনীতৌ বিদ্ধি মেঘোদধী যথা ॥ ( বনঃ) 
৩৩1২৯ 
ধর্মে যূল যেমন অর্থ, তেমনি অর্থেব মূল হলো! ধর্দ। যেমন 
মেঘ এবং সমুদ্র পরস্পবেব পবিপৌধক, তেমনি ধর্ম ও অর্থ পরস্পরের 
গবিপূরক। 
বাজন, আপনা বুদ্ধি ব্রাহ্মণেব ম্যাষ, ক্ষত্রয়েব ন্ায নয। 
স্বং মনন বলেছেন-_-অন্যাযকাবীকে ক্ষমা কবতে নেই । আমাদেৰ 
্ায ব্যত্তিদেব বিশেষ কবে দ্রৌপদীব পক্ষে অজ্ঞাতবাস সম্ভব নয়। 
কামং পূর্বে ধনং মধো জঘন্যে ধর্মমাচরেৎ । 
ববস্নচবেদেবম্ষ শীন্তরকৃতো। বিধি ॥ (বন ) ৩৩৪১ 
-আষুকে ভাগ কবে পূর্বে কাম, মধ্যে ধন এবং সাধাহ্ছে ধর্ম চর্চা 
কববে--এটাই শীন্ত্রবিধি। 
দান, যজ্ঞ, সাধুগণেব পুজা বেদধ্যযন ও সবললতা-_এইগুলি 
ইহলোক ও পবলোকে পবম এবং প্রবল ধর্ম। যদি অন্য সব গুণও 
মানুষের মধ্যে বর্তমান থাঁকে, তথাপি ধনহীন সেই মানুষেব দ্বাৰা 
এ লব ধরমানুষ্ঠান কখনই সম্ভবপব নয । 
ধর্মমূলং জগদ্‌ বাজন্‌ নান্তাদ্‌ বিশিত্যতে। 
ধর্মচার্থেন মতা শক্যে! বাজন্‌ নিষেধিতুম ॥ (বন) 
৩৩1৪৮ 
-হে বাজন ধর্মই সমস্ত জগতেব মূল, ধর্মেব চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছুই 
নেই। সেই ধর্ম আবার গ্রচুব ধন থাকলেই অনুষ্ঠান কৰা সম্ভব। 


১৭৬ চবিত্রে বামীযণ মহাঁভাবত 


সেই অর্থ কখনও ভিক্ষা ব1 ক্লীবতা'র দ্বাবা অথবা যেমন ধর্বৃদ্ধিব 
দ্বাবা৷ লাভ কর সম্ভব নয়। দানশীলতাব 79858 
বিদ্বানর। ক্ষত্রিয়েব শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন £ 

স্বধর্মং প্রতি প্চন্ষ জহি শক্রুন্‌ অম্যগতান্‌। 
ধার্তবান্্রবলং পার্থ পার্থ ময় পার্থেন নাশয়। (বন) 
৩৩1৫২, 

_ন্বধর্মকে গ্রহণ ককন। সমাগত শক্রদের সংহাব করুন| হে পার্থ 
আমার ও অঙ্জুনেব দবাবা ধৃতরাষ্ট্রেব পুত্ররূগী বন বিনষ্ট করুন। 

অর্জুনেব ন্যায় ধন্ুর্ধাবী যোদ্ধা যেমন কখনও হয়নি বা হবে না, 
তেমনি আঁমাব ম্যায় গদাঁধাবী যোদ্ধাও জগতে হয়নি বা হবে ন|। 
এইভাবে ভীম নান প্রকাবে যুরিষ্টিরকে যুদ্ধে উত্তেজিত কবতে চেষ্টা 
কবেন। 

ভীমেব উপবোক্ত উক্তি ও যুক্তি তাৰ পৌকষই কেবল প্রকাশ 
কবেনি, শাস্ত্র ও ধর্ম সম্বন্ধে তাৰ যথেষ্ট জ্ঞানেব পবিচয়ও পাওয়া যাঁয়। 
এখানে ভীম চবিত্রের এক অপবপ ছবি কবি একেছেন। অন্যায়ভাবে 
লাঞ্ছিত ও অপমাণিত বীব হৃদয়ের করুণ আকুতি ও আবেগ কবি 
প্রকাশ কবেছেন ভীমেব মুখে । 

যুধিষ্টির ধর্ম ও নীতি কথাব মাধ্যমে তার প্রতিজ্ঞ! পালনেব স্থির 
প্রতিজ্ঞা জানালেন। (ষুধিষ্টিব চবিত্র ভ্ষ্ব্য ) ছুঃখিত ভীমসেন ' 
যুধিষ্ঠিবকে পুনবায় উদ্দীপিত করতে বললেন-_তেব বংসব পর্যন্ত যদি 
আমর! অপেক্ষা কবি, তবে এ কাল আমাদের যৃত্যুর নিকট নিয়ে : 
যাবে। মৃত্যুব পূর্বেই আমাদের বাজ্য লাভেব চেষ্টা কর! উচিত। 
আপনাব প্রিয় কববাব অভিলাষে জননী কুভ্তী ও আমরা চার ভাই ও 
দ্রৌপদী জড ও মৃকেব স্যাঁয বয়েছি। আপনি যে আমাদেব অজ্ঞীত- 
বাসের সময লুকিয়ে বাখতে চাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আপনি এক 
ুষ্টি তৃণেব দবাব! পর্বতকে ঢাকতে চাচ্ছেন। (তৃণানাং মুষ্টি নৈকেন 
হিমবন্তঞ্চও পর্বতম্‌1) 


কুম্তকর্ণ ও ভীম ১৭৭ 


সমস্ত পৃথিবীতে যিনি বিখ্যাত নেই আপনাৰ পক্ষে অজ্ঞীতবাস, 
আকাঁশে সমুদিত হূর্ষের পক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকার হ্যায় অসম্ভব । বৃহৎ 
শাল বৃক্ষের ন্যাষ অথব] শ্বেতবর্ণ গজবাজের স্যায় এই অর্জন কেমন 
কবে অজ্ঞাত বাস কববে? সিংহের গ্ায় পবাক্রমশালী আমার কনিষ্ঠ 
ঢুই ভাঁই নকুল ও সহদেব কি ছদ্মবেশে অদ্জাতবাস কববে ? ভ্রৌপদীই 
বা কেমন কবে অজ্জ্রাতবাস করবে + আমাকেও বাল্যাবস্থা হতেই 
মকল প্রজা জানে । স্থৃতবাঁং মেরু পর্বতেব ন্যায আমাব পক্ষে অজ্ঞাত 
ভাবে বাস করা সম্ভব না। আমাদেব অন্বেষণ কববাব জন্য তাবা 
চারিদিকে বহু গুপুচর নিয়োগ কববে এবং সেইসব গুপ্তচব আমাদেব 
পবিচয জানতে পেবে হূর্যোধনকে বলবে -এটা আমাদেব পক্ষে 
অত্যন্ত ভযেব কাবণ হবে । 
অস্তি মাসঃ প্রতিনিধির্বথ? প্রান্র্মনী ষিণঃ। 
গুতিকামিব সোমস্ তথেদং ক্রিয়তাঁমিতি। (বন) 
৩৫৩৩ 
-মনীধীরা' বলেছেন-মাস সংবৎসরেব প্রতিনিধি । যজ্ঞাদি- 
ব্যাপারে এইবপেই গণনা করা হয। যেমন পু'ই শাক সোমলতাব 
প্রতিনিধি। তেমনি মাসকেও সংবৎসবেব প্রতিনিধি বলে শ্বীকার 
করে নিন। 
বাঁজন, আপনি শত্রু বধের জন্ প্রস্তুত হোঁন। 
ভীম বেশ বিচক্ষণ, অগ্রজ যুধিষ্টিব প্রতিজ্ঞা পালনে অটল। তাই 
গ্রযোজনে চমৎকার যুক্তি দিযে ধর্সেব বিশ্লেষণ কবে যুধিষিবকে যুদ্ধ 
প্রবোচিত কবতে চেষ্টা কবেছেন। 
যুধিষিৰ আপন প্রভাবে ভীমকে শান্ত কবেন। সবল হৃদয় ভীম 
জ্যেষ্ঠ ভরাতাব অত্যন্ত অন্থগত। তাই অপমানের প্রতিশোধ নেবাব 
ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি নীববে সহা কবে চলেছেন অন্তবেব জালায 
দন্ধ ইযেও। তিনি অপব একদিন ছুঃখেব সঙ্গে বলেছিলেন-- 
ভবতে। দৃতদোষেণ সর্বে বয়মপপ্ুতাঃ । 
চ. বা, ম. (৬ষ্ঠ )--১২ 


১৭৮ চরিভ্রে বামাযণ মহাভারত 


অনীহা পৌবষাদ্‌ রাঁজন্‌ বলিভিবলত্তরাঃ ॥ 
কষত্রধর্মং মহারাজ ত্বমেবেক্ষিতুমর্হসি । 
ন হিধর্মে। মহাঁবাজ ক্ষত্রিয় বনাশ্রয়ঃ ॥ (বন) 
| ৫২1১৩-১৪ 
-আপনাব দ্যুতাসক্তিব দোষেই আমাদের সকলের এই লাঞ্ছনা । 
আমরা 'অধিকতর বলবান্‌ ও পৌকষ যুক্ত হয়েও শক্রুদেব চক্রান্তে 
অসহায় অবস্থায় পডেছি। মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়েব ধর্ম অবলম্বন 
করুন। বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। 
এবারও যুধিিব তকে স্তোক বাক্যে শাস্ত কবেন। ্ 
মধ্যম পাণ্ডব ভীম প্রকৃত বীব। তাঁর উপবোক্ত আবেগ আকিঞ্চন 
বীরেব মতই । ভীমকে “২০565 1,096, এর সঙ্গে তুলনা করা যাঁয়। 
[২9911%6 110755-এব যেমন উদ্দাঘ গতিতে ছোটাই প্রকৃতি--বাঁশেব 
টান সহা কবতে ন! পেরে ছটফট কবে । ভীমসেনও তেমনি প্রতি- 
পক্ষকে নিম্পেষিত কবতে চাইলে অগ্রজেব বাব বাঁ প্রতিবন্ধকভাষ 
অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন। 
ভীম, পুনরায় বলছেন £- 
যগথস্মান্‌ ন মহারাজ কৃপণান্‌ কর্তুমিচ্ছসি। 
যাবজ্জীবমবেক্ষস্ব বেদধর্মীংশ্চ কৃৎনশঃ ॥ (বন) ৫২৩৩ 
মহারাজ, আপনি যদি আমাদেব যাবজ্জীবন ক্ষুদ্র কবে বাখবাব 
ইচ্ছা না কবেন, তবে বেদোক্ত সমস্ত ধর্মবই পর্ধযালোচন। ককন। 
ভীম “শঠে শাঠ্যং” নীতি অবলম্বন করতে আবেদন করলেন। 
তিনি আবও বললেন, আগুন যেমন শুফ্ষবন দগ্ধ করে, তেমনি 
আপনি অনুমতি কবলে। আমি সর্ব শক্তি দিয়ে মূ ছুর্যোধনকে সংহাব 
কবব। অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দিন। 
উপবোক্ত আবেগ পূর্ণ আবেদন নিবেদনে ভীম যেমন শবীবে 
উৎকর্ষতা তেমনি মনেব উৎকর্ষতাবও প্রমাণ রেখেছেন । বেদাদি শান্রেও 
যে তাঁর বিশেষ বৃযুৎপত্তি ছিল, আমব! এখানে তার প্রমাণ পাচ্ছি। 


কুস্তকর্ণ ও ভীম টা 


£ 
মহাঁভাবতেব উদ্ভোগ পর্বে ৩৩ হতে ৩৬ অধাষ বিশেষ তাৎপর্য, 
পূর্ণ। এই কয়টি অধ্যাবে অগ্রজ ও মধ্যম পাগুবেৰ চবিত্রের বিশেষ 
গ্রভাবগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাবলশালী পবন নন্দর 
সবই অস্থিব ও উদ্দীম । বনবাসেব কৃচ্ছ তীকে অসহিষ্ণু কবে তুলেছে । 
ভাবা পাঁচ ভাই ও বন্ধু বাজন্যবৃন্দ অমিত বিক্রমেব অধিকাবী | তবু 
তীবা সেই ছুষ্ট চক্রাস্তকাবী শত্রদের অধিকাৰ মেনে নিষে বাজ্যস্থখ ও 
স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দীর্ঘ বংসর বঞ্চিত থাঁকবেন। ভ্রাতৃবংসল হয়েও এ 
জন্য ভীম অগ্রজকে আথাত কবতে কু বৌঁধ কবেননি। বাক্যবাণে 
জর্জবিত কবে তিনি এ বন্ধন ভীঁঙবাব চেষ্টা কবেছিলেন। কিন্তু 
যুধিটিবকে তিনি জয কবতে ব্যর্থ হলেন। 
সেই ধীব স্থিব মহান পুকষটি ভীমেব বাক্যে ছুঃখিত হলে ব্যথা 
পেলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অসহিষ্ণ দেখাননি। ববং তিনি ভীমকে 
বৌঝালেন প্রকৃত পবিস্থিতি। তিনি বললেন-_ 
এবমেতন্মহীবাহো। যথা বদি ভাবত । 
ইদমন্ৎ সমাদৎস্ব বাক্যং মে বাক্যকোবিদ॥ (বন) 
৩৬1৫ 
হে মহাঁবানছ' ভবতকুলতিলক বাক্য বিশীবদ ভীম, তোমাব কথা 
একদিকে ঠিকই, কিন্তু অন্ত দিক দিয়ে আমাৰ কথাব ও সমাঁদব করতে 
চেষ্টা কব। তিনি বললেন, ছুঃসাহসেব সঙ্গে মানুষ মহাপাপজনক 
কাজ কবলে, পবে ত। ছুঃখেব কাঁবণ হয। অন্যদিকে সুন্দর ভাবে 
মনত্রণা কৰে বিশেষ চিন্তা কবে নিজ বিক্রমে ঘদি কাজ কৰা হয়, তবে 
সেই কাজ স্থুখেব হয? দৈবও তাৰ সহাঁয হয়। 
যন্তু কেবলচাপল্যাদ বলদর্পোথিতঃ স্বয়মূ। 
আবদ্ধব্যমিদং কাঁধ্যং মন্যসে শূণু তত্র মে। (বন) ৩৬৮ 
--কেবলমাত্র চাপল্য বশতঃ ও বলের দর্প বশতঃ যে কাজ কবা 
উচিত মনে হওয়াতেই তা! কবা হয সেই সম্বন্ধে আমাৰ বক্তব্য, শোন। 
তখন যুধিিব বোঝাতে লাগলেন, _ভূরিশ্রবা, শল্য, ভীম্ম, ভ্রোণ 


১৮ চরিত্রে বামাষণ মহাভারত 


কর্ণ, অস্থথীমা ও হূর্যোধন শত ভ্রাতা সকলেই অন্ত্র বিদ্যায় পাবদর্শী । 
যে সব ন্বপতিদেব আমরা জয় কবে উত্থাপিত কবেছি, এখন তাবা 
সকলেই হূর্যোধনের পক্ষ নিয়েছে। এবং সকলেই তাঁব প্রতি প্রীতি 
ভাঁবাপন্ন। ছুর্ধোধনের মঙ্গল কবতে তাঁব৷ সকলেই তৎপব। পুর্ণবল 
ও পূর্ণ কোষ নিয়ে তার! ছুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ কববে। তিনি আবও 
বোঝালেন যে কৌবব সেন। বাহিনীকে ও অমাত্যগণকে উপভোগের 
সমস্ত রকম সামগ্রী দিয়ে তাঁদেব পবিতুষ্ট রাখ! হয়েছে। হূর্যোধন এগব 
যোদ্ধাদের বিশেষ সন্মান কবে। স্থুতবাং তাব! ছুর্যোধনের জন্ত প্রাণ 
দিতে প্রস্তুত । 

ভীঙ্দেব, ভ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য আমাদেব সমদৃষ্টিতে দেখেন, তবু 
তারা হুর্যোধনেব পক্ষে যুদ্ধ কববেন। কেননা তাৰ অন্নে তীবা পুষ্ট। 
অতএব অন্নেব খণ মুক্ত হবাব জন্য তীর! প্রাণপাঁত করবেন আমাৰ 
বিশ্বাস। স্বযং ইন্দ্রও তীদেব জয় কবতে পাবেন না। আমাদের প্রতি 
সর্বদা ঈর্ষ! পবায়ণ কর্ণ কুগ্ডল কবচে আবৃত এবং অবধ্য । এসব 
বরেণ্য বীববৃন্দকে জয় না কবে সহায় সম্বলহীন তুমি ছুর্যোধনকে 
জয় কবতে পারবে না। কূতপুত্র কর্ণের হাতেব ক্ষিপ্ততা তোমাৰ 
অবিদিত নয়। তার চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হয় না। 

রাজ যুধিষিবের উপবেব প্রতিবেদনে বীব ভীম বুঝতে পারলেন 
ছুর্যোধনকে পবাজিত কব! তেমন সহজ নয়। 
: সুধিঠিব আপন দলের সহায় সম্পদ ও শক্র শিবিবেব সহায় সম্পদ 
বিবেচনা কবে ভীমেব হঠকাবিতায় প্রশ্রয় দিলেন না । তাঁব মতে 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বপ পাপ কাজ কবে কেবল ভীম ও অজ্ুর্ণনের বলেব উপব 
- নির্ভব করে ছুর্ধোধনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সুমন্ত্রণ ও স্ুচিস্তাব কাজ 
হবে না। ফলে তা অধিকতব কষ্টেব কাবণ হবে। যুধি্টিব শুধু ধীব 
নয। তাঁব দৃষ্টিও সুূব প্রসাবিত ছিল। যাব অভাব ছিল ভীমেব 
মধ্যে । তীর বৃদ্ধি বিবেচনা স্থল তাৰ আকাবেব মত । তীব ছর্দান্ত 
বেগ ছিল। কিন্তু সব দিক বিচার কবার সহিষুত! ছিল না। 


কুন্তকর্ণ ও ভীম ১৮১ 


পাগুব ভ্রাতাদেব ও দ্রৌপদীব অতি প্রি অর্জন দ্িব্যান্্র লাভেব 
জন্য স্বর্গলোকে গিষেছেন। যুধিষিব তখন অন্থান্যদেব সঙ্গে কাম্যক 
বনে অবস্থান করছিলেন। অর্জনে অভাবে সকলে তখন ব্যথাতুব 
৪ বিষপ্ন। এ অবস্থায় ভীম পুনবায খেদ ও ক্ষোভে যুধিতিরকে 
বললেন, মহাবাজ আপনাব আদেশে অর্জন অন্ত্রলাভের জন্য তপস্তা| 
কবতে গিয়েছে । তাব মধ্যেই পাওবদেৰ প্রাণ রষেছে (পার পুত্রাণাং 
ন্মিন প্রাণাঃ প্রতিষ্িতাঃ)। সে বিনষ্ট হলে শুধু পাঁগুবরা নয় 
পাঞ্চালগণ সাতাকি ও কৃষ্ণ বিনষ্ট হবে। (সাঁত্যকি, বাস্থুদেবস্চ 
বিনশ্বেযুর্ণ সংশযঃ)। এ ব্যাপাৰ খুবই কষ্ট সাধ্য জেনেও অর্জন 
আঁপনাব আদেশে তপন্তার জন্য গেছে। ইহা! হতে অধিকতর ছুঃখ 
আব ক্ষি আছে? তাব বাহুবলেব উপব নির্ভব কবে আমব! মনে 
কবছি আমবা শক্রদেব নিধন কবে বাজ্য ফিবে পাঁব। ছ্যাত সভায় 
অর্জনে পবামর্শে আমি শকুনি সহ ধৃততরাষ্ট্রেব সমস্ত পুত্র্দেব বধ 
কবিনি। আমবা বাহুবলেব অধিকাবী ও কৃষ্ণ বক্ষিত হযেও কেবল 
আপনাবই জন্য এ ক্রোধ দমন বেখেছি। কৃষ্ণেব সঙ্গে একত্র হয়ে 
কর্ণ প্রভৃতি বব কৰে আমবা সমগ্র পৃথিবীব অধীশ্বব হতে পাঁবতাম। 
আমরা৷ পৌকষ শূন্য নয় এবং বলবান সহায়কও আছে। কেবল 
মাত্র আপনার দ্ুত ক্রীভাব দোষে সকলে বনে কষ্ট ভোগ কবছি। 
ভীম পুনবায় ভীব পূর্বোক্ত যুক্তি দিয়ে যুধিষিবকে যুদ্ধের জন্য 
উদ্ব দ্ধ কবতে চেষ্টা কবলেন। ভীম যুধিটিবকে লক্ষ্য কবে বললেন, 
আপনি যদি আমাদের চিবকীলেব জন্য ক্ষুদ্র কৰে বাখতে ইচ্ছে না৷ 
কবেন তবে বেদেঁক্ত ধর্ম বিস্লেষণ ককন। শঠেব সঙ্গে শঠতাই ধর্ম। 

ধীমান যুধিষ্টিব অসহিজ্ঞ্‌ ভাইয়েব মস্তক আভাণ কবে বললেন, 
ভ্রযোদশ ব্ৎসব পূর্ণ হলে পর তুমি নিশ্চয় অর্জ্ণনেব সঙ্গে মিলিত হয়ে 
দুর্যোধনকে বধ কববে। শঠতা। না৷ কবেও ছুর্যোধনকে তাঁব অনুগামীদেব 
সঙ্গে বধ কবতে পাঁববে। 

দিব্যান্ত্র সংগ্রহেব জন্য অজ্জুন দেবলোকে গেলে, ভাব পথে 


১৮২ চরিত্রে রামীষণ মহাভারত 


পাগুবর! কাম্যক বন ত্যাগ কবে লোমশ মুনির সঙ্গে নানা তীর্থ 
পর্যটনে গেলেন । পুরোহিত ধৌম্যও তাদের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপব 
ভাবা অর্জনের প্রতীক্ষায় বদবিকাশ্রমে অপেক্ষা কবছিলেন। তাবপব 
তারা উত্তর দিকে গেলেন। লোমশ মুনি তাঁদের তার দুরগমতার কথা 
জাঁনালেন। তিনি আবিও বললেন যে অসংখ্য বক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি 
এখানে বাস করে। অগ্নিহোত্র ও তপস্তাব গ্রভাবেই দেখানে যাওয়া 
সম্ভব । সব শুনে যুধিষ্টিব ভীমকে বললেন, তিনি, নকুল ও লোমশ 
মুনি গন্বমাঁদন পর্বতে যাবেন। ভীম যেন অন্যান্তদেব নিয়ে হবিদ্বাবে 
অপেক্ষা কবেন। 

কিন্তু ভীম যুধিষ্টিরকে আশ্বীদ দিলেন যে তিনি সকলকে নিবিদ্বে 
গন্তব্য স্থানে গৌছিয়ে দিতে সাহায্য কববেন। কাঁবণ সকলেই 
অর্্পনকে দেখতে উত্স্থক । অবশেষে ভীমের উৎদাহে এবং পাগুববা 
কুলিন্দরাজ স্ুবাহুব রাজ্য অতিক্রম করে মহষিদেব সঙ্গে গন্ধমাদন 
পর্বতে গেলেন। 

একদিন উত্তবপূর্ব দিক থেকে বায়ু দাবা! সধগলিত একটি গহত্রদল 
পদ্ম দেখে দ্রৌপদী পদ্মটির খুবই প্রশংসা! কবেন এবং পন্মটি তিনি 
যুধিঠিবকে দেবাব ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এপ আরও কয়েকটি পর্ন, 
তিনি কাম্যক বনে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রহ কববাব জন্ত ভীমকে 
'অন্থুরোধ কবেন। 

ভাম গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হুলেন। পথে তিনি অনেক 
হিং জন্তর সম্মুখ পডেন। অবশেষে তিনি গন্ধমাদন পর্বতের 
সাহুদেশে স্ুৃবিস্তৃত কদলী বনে প্রবেশ কবলেন। সেই বনের ভিতব 
একটি সবোববে সেই জাতীয় অসংখ্য পুষ্প দেখে তিনি সেই সরোববে 
অবগাহন কবলেন। তারপর বহুক্ষণ জলক্রীডা' করে তিনি তাল 
ঠকে শঙ্ব্বনি কবলেন। নেই শব শুনে পর্বত গুহাব সুপ্ত সিহরাও 
গর্জন করে উঠল । এবং সিংহনাদে ভীত হয়ে হস্তীব দলও উচ্চবব 
করতে লাগল। সেই দেশ হতে উর্ধ দেশে যাত্রা করলে ভীমের, 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ০৪ 


অমঙ্গলেব আশঙ্কা আছে মনে কবে তাঁব জোষ্ঠ ভ্রাতা পবন নন্দন 
হস্থমান পথ বন্ধ কবে শয়ন কবে বইলেন। 
ভীম প্রশ্ন কবলেন--- 
কো ভবান্‌ কিং নিমিত্ত বা! বানবং বপুবাস্থিতঃ 
্রান্মণানস্তবে। বর্ণ? ক্ষত্িযস্তাং তু পৃচ্ছতি॥ (বনী, ১৪৭২ 
আপনি কে? কেনই বা এই বাঁনব দেহ ধাব্ণ কবে এখানে 
অবস্থান করছেন? আমি ব্রান্মণেব পববত্তী ক্ষত্রিফ জাতি। আমি 
আপনাকে আপনাৰ পবিচঘ জিজ্ঞেন করছি । 
হন্থমান বললেন, আমি বানব, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। 
ভাঁল চাও তো নিবৃত্ত হও। নতুবা তোমাৰ মৃত্যু হবে। উভয়েব 
মধো বচসা সবক হয়। অতঃপব হনুমান তাঁকে বললেন, তুমি 
আমাকে ডিঙ্গিযে যাও । 
ভীম বললেন, নিপুণ পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত কবে আছেন। আমি 
তীকে ডিঙ্জিয়ে যেতে পাঁবি না। নতুবা হনুমান যেমন সাঁগব লঙ্ঘন 
কবেছিলেন, লেইৰপ আমিও তোমাকে লঙ্ঘন কবতে পাবতাম-। 
হনুমান প্রশ্ন কবলেন কে সেই হনুমান ? 
ভীম উত্তব দ্িলেন-- 
স মে ভ্রাতা মহাঁবীর্যযস্তল্যোহিহং তন্ত তেজস] । 
বলে পবাক্রমে যুদ্ধে শক্তোহহং তব মিগ্রহে ॥ 
(বন) ১৪৭1১৩ 
সেই মহাবীর্যশালী হনুমান আমার ভ্রাতা ৷ আমি তেজদ্বিতায়, 
বলে, পবাক্রমে ও যুদ্ধে তাবই তুল্য। স্থতবাং আঁমি তোমাৰ নিগ্রহে 
সমর্থ। 
হনুমান বললেন যে তীব উঠবাব শক্তি নেই। তিনি ব্যাধিত্স্ত, 
ভীম ইচ্ছা! করলে তীকে লঙ্ঘন কবে যেতে পাবেন। ভীম সর্বশক্তি 


প্রয়োগ কবেও হনুমানের লাঙ্গুল-নাডতে পাবলেন না। তখন ভীম 
সবিনয়ে বললেন-_ 


১৮৪ চরিভ্রে রামাঁষণ মহাঁভাবত 


প্রসীদ কপিশার্দূলি ছরুক্ং ক্ষম্যতাঁং মম ॥ 
সিদ্ধে। বা! যদি বা দেবে। গন্ধর্ধো বাথ খুহাকঃ। 
পুষ্ট সন্‌ কাম্যয়া ভ্রহি কন্তৃং বানবপধূক্‌ ॥ 
(বন) ১৪৭২৩-২৪ 
--আপনি প্রসন্ন হন। আমার ছূর্বাক্যকে ক্ষমা ককন। স্বেচ্ছায় 
বানরবপ ধাঁবণ কৰে কে আপনি দেবতা, সিদ্ধ, যক্ষ, বাঁ গন্বর্ব আজ 
এখানে উপস্থিত হয়েছেন? আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি আপনাঁব 
পরিচয় দিন । 
হনুমান আত্মপরিচয় দিয়ে ভীমকে উপদেশ দ্রিলেন। ভীমও 
সেই উপদেশাবলী শুনে কৃতার্থ হলেন । ভীম বললেন-__ 
মযা! ধশ্যতরো নাস্তি ষদীর্যযং দৃষ্টবানহম্‌ ॥ (বন) ১৪৯1১ 
-আমাব চেয়ে ভাগ্যবান কেউ নেই। কাঁবণ আমি আজ পৃজ্য 
আপনার দর্শন পেয়েছি । 
হনুমান বললেন, ভীম যদি ইচ্ছা কবেন তবে তিনি ধৃতবাষ্্ 
গুত্রদেব বিনাশ ও হস্তিনাপুব ধ্বংস কবতে পাবেন। ভীম উত্তবে 
বললেন, আপনাব প্রসাদে আমব! শত্রু জয় করবই । 
হনুমান বললেন, ভীম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ কববেন, তখন 
তিনিও তীর সঙ্গে ক মিলাবেন। তিনি অর্ভ্জনেব ধ্বজেব উপর বসে 
ভীষণ নিনাদ করে শক্রদেব সন্ত্রস্ত করবেন। ভীমকে এই আশ্বাস 
দিয়ে হনুমান অন্তহিত হলেন । 
ভীম গ্রন্ধমাদনেব উপব দিয়ে হনুমানেব প্রদশিত পথে যাত্রা! 
কবলেন। কুবেরেব পুষ্করিণী হতে পদ্দু তুলতে গেলে পুক্কবিদী রক্ষক 
বাক্ষসদেব সঙ্গে তীব যুদ্ধ হয়। কাবণ রাক্ষলবা তাকে জানিয়ে ছিল 
এই সবৌবব ষক্ষরাঁজ কুবেরেব প্রিয় ক্রীভাস্থল । এখানে মব্ণনীল 
মানুষ বিচবণ কবতে সমর্থ নয। দেবর্ধি, যক্ষ ও দেবতাব! কুবেবেব 
অনুমতি নিয়ে এখানে এসে সবোবরের জল পান কবেন এবং তীবে 
বিহাব কবেন। গন্বর্ব ও অপ্বাবাও এখানে বিহাঁৰ কবেন। 


কুন্তকর্ণ ও ভীম ১৮৫ 


উত্তবে ভীম বললেন -- 
নহি যাঁচস্ত বাজান এষ ধর্ম; সনাঁতনঃ। 
ন চাহং হতুমিচ্ছামি ক্ষাত্রধর্সং কথঞ্চন ॥ (বন) ১৫৪।১০ 

-ক্ষত্রিয়বা কখনো৷ কারো কাছে যাল্রা। কবেন না। এটাই 
হলে! ক্ষত্রিয়েব সনাতন ধর্ম। স্ৃতবাং আমি কোন প্রকাঁবে ক্ষীত্রধর্ম 
পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নই। 

ভীমেব এই উক্তি হতে ক্ষাত্র ধর্সেব প্রতি তীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসে 
পরিচয পাওয়া যায়। 

ভীম রাঁক্ষদদের সঙ্গে যুদ্ধে শতাধিক বাক্ষদকে নিহত করেন। 
অন্তর! সকলে কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীয় তখন নদীতে 
অবতরণ কবে অমৃত তুল্য জল পাঁন কবলেন এবং পদ্মতক উৎপাটিত 
কবে অনেক পন্ম সংগ্রহ কবলেন। দ্রৌপদীকে সেই পদ্ম দিযে তুষ্ট 
করলেন। 

উদ্দিন যুধিষিব দ্রৌপদী ও ভ্রাতাঁদেব নিযে সেই জীষগাঁয় উপস্থিত 
হয়েছিলেন । সকলে মিলে নবনাঁবাধণ স্থান বদবিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন 
কবেছেন। সেই স্থানে বক বাক্ষস ও হিডিত্ব বাক্ষসেব সৃহৎ জটাস্ুব 
ব্রান্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে ভীম ও তার পুত্র ঘটোতৎকচেব 
অনতপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যুখিিব, নকুল, সহদে ও ভ্রৌপদীকে এবং 
পাঁওবদের অন্তর শন নিষে প্রস্থান কবেন। পথিমধ্যে ভীম অন্নুবকে 
দেখতে পেলেন। ভ্রদ্ধ ভীম বললেম--_ 

হেপাপী বাক্ষস, যখন তুই আমাদের অন্ত্রগুলি পূর্বে পরীক্ষা 
কবে দেখছিলি, তখনই আমি তোকে চিনতে পেরেছিলাম। মৃত্যুর 
কাল পবিপক না হলে তাঁকে বধ করা! যায় না। এজন্য তোঁকে 
বধ কৰা সম্ভব হযনি। (অপকদ্য চ কালেন বধস্তব ন বি্যতে। ) 

নকুল সহদেব তাকে সাহাধা করতে রাক্ষসের দিকে ধাবিত 
হলে তিমি তাদের বললেন_-আমি একাই একে বধ করতে পাববো। 

তোমরা দীডিযে দেখো, অতঃপর জুম্ধ ভীম বাছছবলে 


১৮৬ চবিত্রে বামাধণ মহাভারত 


সন্দস্টৌষটং বিবৃত্াক্ষং ফলং বৃক্ষাদিব চ্যুতম্‌। 
জটান্থুরস্ত তু শিরে। ভীমসেনবলাদ্ধতমূ। (বন) 
১৫৭৭৯ 

_ বৃক্ষ হতে বৃত্তচ্যুত কলেব স্তাঁয় ভীমসেনেব বলে বিচ্ছিন্ন জটান্থুবে 
মস্তকটি ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হল। তখন অস্তুবের ওষ্ঠ তেব দ্বাবা 
সন্দষ্ট এবং চক্ষুদ্য বিস্ফীরিত ছিল। 

গন্ধমাদন পর্বতে আষ্টিসেনেব আশ্রমে পাণ্ডববা বাঁস কর! কালীন 
একদিন পর্বত শিখর হতে স্থগন্ধ পুণ্পে গ্রথিত বহু মনৌবম মীলা 
এসে পাগুবদেব সাধনে পড়ল । পাগুবদেব সঙ্গে দ্রৌপদী পীচ প্রকার 
পুষ্পে গ্রথিত দিব্য পুষ্প গুলি দেখলেন । একদিন তিনি নির্জনে 
ভীমকে বললেন। তোমীব ভ্রাত! অর্জন খাণগ্তববন দীহন কালে 
গন্বর্ব নাগ, বাঁক্ষদ ও ইন্দ্রকেও নিবারণ কবেছিলেন। বহু মায়াবী 
বাক্ষদ তখন তীব হাতে নিহত হয়েছে এবং লেজন্ত তিনি গাণভীব ধন্ুও 
পেয়েছিলেন । তুমি এ স্থানেব রাক্ষদদের তাড়িয়ে দাও। আমি 
তা দেখতে চাই। তাহলে তোমার সুহদব! সকলে ভয় ও মোহ শ্ৃন্ঠ 
হয়ে এপ বিচত্র মালা বিশিষ্ট ম্লময় এ পর্বত শিখর দেখতে 
পাঁববে। অনেক দিন হতে আমি মনে করেছি তোমীর বাহুবলে 
রক্ষিতা হয়ে আঁমি এ পর্বত শিখব দেখব ৷ 

মহাঁবৃষ যেমন প্রহাব সইতে পাঁবে না। ভীমও সেইরূপ দ্রৌপদীর 
এই বাক্য সহ্য কবতে পারলেন নী। তিনি সশন্ত্র হয়ে পরত শৃঁজে 
উঠলেন। পথে বু ষক্ষ বাক্ষদ ও গন্ধর্ব তীকে বাধ! দিতে এসে 
অনেকে প্রাণ হারালে! বাকী সকলে পাঁলিষে গেল। তখন কুবের 
সথ। মূণিমান নামক মহাবল বাক্ষস তীকে প্রবল ভাবে বাঁধা দিতে 
এসে প্রাণ হাবালে তাঁব গদাঁঘাতে । 

ত্রৌপদ্দীব উপবোক্তি ভীমেব বীবত্বেব প্রতি পরোক্ষে কটাক্ষ । তার 
অভিমান প্রজ্জলিত হলো, ভীব পৌকষে যেন আঘাত করা হয়েছে 

ভীম দ্বিতীয়বাঁব রাক্ষসদদের বব কবছেন শুনে কুবেব জুদ্ধ হয়ে 
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ুষ্গক বথে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পীগুববা দেবতাদেব প্রিষ 
কার্ধ কববেন শুনে সন্তষ্ট হলেন। যুধিষ্টির, নকুল ও সহদেব কুবেরের 
সামনে নিজেদের অপরাধী মনে কবে কৃতাগ্জলি হরে দীডিযে রঈলেন। 
ভীম খঙ্াও ধনুর্ধাণ হাতে নিষে কুবেবকে দেখতে লাগলেন । 
কুবেব ভীমকে ভাব কৃত কর্েব জন্য প্রশংসা কৰে জানান' ভাগকে 
দেখে তিনি অগস্ত্য মুনিব শীপ মুক্ত হযেছেন। 
এই ঘটনাঁব পব অর্জনে দেবলোক হতে প্রত্যাগমন করেন। 
অতঃপবৰ একদিন ভীম যুগিষ্টিবকে বললেন তীদের বনবাসের এগাব 
বছৰ অতিত্রান্ত হয়েছে। তীব প্রতিজ্জাকে সতো পনিণত কববার 
জন্য এবং আপনাব প্রি কবতে ইচ্ছক হযেই আমরা এতদিন পর্যন্ত 
অনুচববর্গেব সঙ্গে ছুর্যোবনকে বধ কবতে বন ছেডে যাইনি । আর! 
সখী হবাৰ ঘোগ্য হলেও হুর্যোধন আমাদেব সুখ কেডে নিষেছিল । 
এখন আঁমবা ছুর্যোধনের নিকটবর্তী স্থানে বাঁস কবে তাকে প্রলোভিত 
কবব এবং তারপব দূবে কোন দেশে গিষে বাস করব, তাহলে 
দুর্যোধন জানতে পাঁববে না। ভীমেব পরামর্শে যুধিষ্টিববা গন্ধমীদন 
পর্বত হতে বদবিকারম স্থুবাহু নগব ও বিশাখা ঘৃপেব মধ্য দিযে 
সবন্বতী নদীব নিকটে দ্বৈতবনে প্রবেশ করেম। 
ভীম মৃুগযার উদ্দেশ্টে সেই বনে ববাহ, মহিষ প্রভৃতিকে নিজের 
বাছবলে বধ করতেন। বাঁণেব দ্বারা বহু মুগকে বিদ্ধ কবতেন। 
এমন কি দন্তযু্ত বড় বড সিংহকে চপেটাঘাতেই ভীম ব্ধ করতেন। 
ভীমেব গর্জনে মহাবল সিহ ও হস্তী সমূহ পর্বত গুহা ও ব্ন 
ছেডে পলায়ন কবত। ভীমেব আগমন শবে গুহাশ্রিত সপগুলি 
ভীত হযে বেগে পালাতো। ভীম এইভাবে বনে বিচৰণ কবছিলেন। 
এমন সমথ মহাকায় এক লর্গ তাকে বেষ্টন কবে ধবল। & অজগবে 
স্পর্শে ভীমেব সংজ্ঞা লোপ পেল। ভীম মহাশক্তিশালী হযেও নিজেকে 
মুক্ত করতে পারলেন না। সর্প বহুকাল গার্ড তাকে ঙ্ষণ কববেন 
বলে ভয় দেখাতে থাকেন । সেই সর্প ছিল শাপগ্রস্ত রাঁজধি নহ্ষ। 


১৮৮ চবিত্রে বাযাষণ মহাভাবত 


যুধিষ্টিবকে দেখবাব উদ্দেস্টে তিনি ভীমকে ধবেছিলেন। 
ভীম নিজেকে সর্প বন্ধন হতে মুক্ত কবতে না পেবে বলেছিলেন _ 
দৈবং পুরুষকাবেণ কো! বঞ্চয়িতুমর্হতি। 
দৈবমেব পবং মন্তে পুকষার্থো নিবর্থকঃ॥ (বন) ১৭৯২৭ 
--কোন বাক্তি পুকষকাবেব বাব! দৈবকে বঞ্চনা কবতে পারে ? 
স্ৃতবাং দৈবকেই আঁম বলবান মনে করি । সেখানে পুরুষার্থ নিবর্থক। 
আজ আমি দৈব বলেই এই দশীগ্রস্ত হয়েছি! নতুবা আমাৰ 
বাহুবলের উপর আমাব সম্পূর্ণ আস্থা! আছে। তিনি আরও বললেন, 
তাব প্রাণের জন্য তিনি চিস্তিত নন। কিন্তু ভার শক্তির উপব 
নির্ভবশীল ভ্রাতাঁদের জন্য ও হতভাগী জননীব জন্যই তিনি উদ্দিপ্ন। 
ভীমেব এই উত্তি যথার্থই বীবোচিত হয়েছে। ছূর্বল বাক্তিব 
মত তিনি প্রাণ ভিক্ষা কবেননি। ভীম কেবল আদর্শ ভাই নন, আদর্শ 
পুত্র ছিলেন। 
ভীমেব কথা শুনেও সেই সর্প তাঁকে মুক্ত কবলেন না। এদিকে 
নানাবিধ অগুভ লক্ষণ দেখে যুধিষ্টিব ব্যাকুল হয়ে ভীমের অন্বেষণে 
বের হন। ভীমেব অবস্থা দেখে যুধিষ্টিব ভীমের পবিবর্তে অন্ত খান 
সামগ্রী দিতে চাইলেন। কিন্তু অজগব তাতে সম্মত হলেন না। 
বরং বললেন, যুধিচিব তাব কতকগুলি প্রশ্নে উত্তর দিলে, তিনি 
ভীমকে মুক্তি দেবেন। যুধিষ্টিব তীব জটিল প্রশ্মীবলীব ( যুধিচিব 
পর্ব জুষ্টব্য ) যথাষথ উত্তব দিয়ে ভীমকে মুক্ত কবেন। 
ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে অত্যন্ত ভয করতেন ছুর্যোধনাদ্দির ঘোঁষ যাত্রা 
পরামর্শ শুনে তিনি বলেছেন__ 
ধর্মরাজো ন সংক্ুধোদ্‌ ভীমসেনত্মণঃ । 
ষজ্জসেনস্ত ছুহিতা তেজ এব তু কেবলম্॥ (বন) ২৩৯৯ 
_ ধর্মবাঁজ যুধিষ্টিব হয়ত ক্রোধ করবে না, কিন্তু ভীমসেন তো৷ সদাই 
'অসহিষ্ণ, যজ্ঞসেন কন্তা' তো অগ্নিব অপবা মতি । 
কর্ণ ও শকুনিব পবামর্শে দূর্যোধন ঘোষ যাত্রা নাম কবে 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৮৯ 


সপবিবারে বন্বাসী পাগুবদের দুবাবস্থা! দেখবাঁব ইচ্ছায় দ্বৈতবনে 
গেলেন। সেখানে যুদ্ধে হূর্যোধন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কাছে পবাজিত 
হযে সপবিবাবে ও মসৈম্তে বন্দী হলেন। যুদ্ধে পবাঁজিত হয়ে কর্ণ 
ূর্বাহ্নেই পলায়ন করেন। ছূর্যোধন বন্দী হলে তীব মন্ত্রীবা পাগবদে 
সাহাধ্য প্রার্থনা কবলে যুধিষ্টিব ছুর্যোধনকে মুক্ত কববার জন্য ভীম ও 
অর্জনিকে বললেন । উত্তরে ভীম ছর্যোধনের তাদের প্রতি ও ভীমেব 
প্রতি দুর্ব্যবহাবেৰ কথ! স্মরণ করে বললেন, পূর্বকৃত সেই নব পাপেব 
ফল দে এখন ভোগ কবছে। ্ৃতবাস্ট্রেরপুত্রদের নিগ্রহ আমাদেবই 
কর্তব্য ছিল। সে কীজ অন্যেই করছে। এতে গন্বর্বরা আমাদের 
উপকাঁৰ ও মিত্রের কাজই কবছে। এতে আমাদেব আনন্দিতই 
হওয়া! উচিত, বিমনা হওয়া উচিত নয়। ( উপকারী তু গন্ধর্বে। মা 
বাজন্‌ বিমনা। ভব।) 
কিন্ত যুধিষ্ঠিবেব আদেশে ভীম ও অর্জন ছুর্যোধন প্রভৃতিকে যুক্ত 
করলেন। 
ছূর্যোধন দ্বৈতবন হতে ফিরে বৈষ্ণব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কবলেন। তিনি 
পাগবদেবও তার যজ্জে আমন্ত্রণ জানালেন। ভীম আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
কবে বলেছিলেন-_ 
তদা তু হৃপতিস্তা ধর্মবাজো! যুধিষ্টিরঃ ॥ 
অস্্শসতপ্রদীপ্ডেইগ্ৌ যদ! তং পাতয়িস্যুতি । 
বর্ধাৎ ত্রয়োদশীদুর্বং বণসত্রে নবাঁধিপঃ ॥ 
যদ। ক্রোধহবিতোক্তা ধার্তবাষ্ট্রেচু পাণ্ডবঃ 
আগন্তাহং তদাম্মীতি বাচ্যন্তে স সুযোধনঃ॥ (বন) 
২৫৬1১৫-১৭ 
তের বসব পব যখন যুদ্ধ যজ্ঞে অস্্রশস্ত্ে অগ্নি প্রজ্ঘলিত হবে 
আব সেই অগ্নিতে ছুর্যোধনকে ফেলা হবে, তখন যুধিষ্ঠিব যাবেন। যখন 
ধার্তবাস্টরবা সেই যজ্ঞাগ্রিতে দগ্ধ হবে আব পাওবরা তাতে ক্রোধ বপ 
হবি অর্পণ করবেন। তখন আমি যাব। একথা তুমি ছধৌধনকে 
জানিও। 


১৯০ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


এই উক্তিব মধ্যে তার বিক্লমেব সঙ্গে অপমানেব প্রতিশোধ নেবার 
দৃঢ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। 

বন্বাসকালে একদিন পাগুবদেব অনুপস্থিতিতে ছুর্ধযোধনেব 
ভগ্নিপতি' জয়ন্দ্রথ ভ্রৌপদীকে হবণ কবে নিয়ে যাচ্ছিলেন । পাগুববা 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কবে সব বৃত্তান্ত জানতে পেবে জয়দ্রথকে আক্রমণ 
করলে, জযদ্রথ দ্রৌপদীকে রথ হতে নামিয়ে প্রাণ ভয়ে গভীব অবণো 
আত্মগোপন করেন। ভীম পলার়মাঁন জয়দ্রথের চুল ধরে তাঁকে 
ভূমিতে ফেলে নিম্পিষ্ট করলেন। তাব পব মস্তকে পদাঘাত কৰে 
তাৰ ছুই জান নিজের জানু দিয়ে চেপে প্রহার কবতে লাগলেন । 
জয়দ্রথ সংজ্ঞা হারালেন। জয়দ্রথকে বধ কবতে যুধিষ্টিব বাবণ 
কবেছেন এ কথা অর্জুন ভীমকে মনে কবিয়ে দিলে ভীম বললেন__ 

এই পাপী দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছে। সে বেঁচে থাকার যোগ্য 
নয়। আমি নিকপায়। যুধিষির হচ্ছেন দয়ালু, আব তুমি মুঢ। 
সর্বদাই আমাকে বাঁধা দাঁও। এই বলে ভীম জযদ্্রথেব মাথা মাঝে 
মাঝে মুভিয়ে দিলেন এবং জয়দ্রথকে বললেন-_যুঢ়, ষদি বাঁচতে 
চাও তবে সর্বত্র বলবে তুমি যুধিিবেব দাস--তবেই তোমার প্রাণদান 
কবব। জয়দ্রথ বলল, তাহাই হোক। যুধিষ্ঠির তাঁকে মুক্তি দিতে 
বললেন। দ্রৌপদীও বললেন--এ যখন নিজেকে দাস বলে স্বীকার 
কবেছে এবং তাব যখন পঞ্চ শিখা বেখেছো, তখন তাকে মুক্তি দাও। 
জয়রথ মুক্ত হয়ে যুধিষ্টিরকে প্রণীম কবলেন এবং সেখানে উপস্থিত 
মুনিদেব প্রণাম কবলেন। 

অতঃপব অজ্ঞজীতবাসেব জন্য অনুমতি নেবার সময় শৌকাকুল 
যুধিষ্টিবকে মহষি যৌম্য প্রবোধ দেন। ভীম তখন যুধিষ্টিবকে বললেন 
আপনাব প্রতিজ্ঞা বক্ষার্থে অ্জুনি ধর্মানুগত বুদ্ধি বশতঃ কোন সাহুসেব 
কাজ কবেননি। শক্রদেব বিনাশে সমর্থ বিক্রমশীলী এই সহদেৰ ও 
নকুলও আপনাব নিষেধে কোন পাঁহসেব কাঁজ করেনি 1 

আপনি আমাদের যে কাজে লাগাঁবেন, আমরা তা পূর্ণ না কবে 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৪১ 


নিবৃত্ব হব না। আপনি যুদ্ধেব ব্যবস্থা ককন, আমবা শত্রুদের জষ 
কববো। ভীমেব এই উক্ভিতে যুধিষিব আনন্দিত হলেন এবং 
ত্রাহ্মণবাঁও তাঁদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন । 

বাব বসব বনবাঁসের পব এক বৎসর অজ্ঞাত বাসেব সময় মৎন্ত- 
বাঁজ বিরাটেব পুবীতে বাস বৰা স্থিব হল। যুধিষিবেব জিজ্ঞাসাব 
উত্তবে ভীম বললেন তিনি 'বল্লভ' নাম গ্রহণ কবে বাজাব বন্ধন 
শীলাব অধ্যক্ষ হবেন। বন্ধনের নিমিত্ত কাষ্ট আহুবণ করবেন এবং 
যদি কেউ তীব সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ কবতে চাঁয়, তবে তাকে প্রহার করে 
ভূপতিত করবেন। কিন্তু বধ করবেন না। কেউ জিজ্ঞেন কবলে 
ভীম বলবেন তিনি যুধিটিবেব পাঁচক ও মল্ল যোদ্ধা! ছিলেন। এবং 
নিজেদেব মধ্যে প্রযোজনীয় কথীবার্ভীব জন্য যৃর্ধিষ্টিব ভীমেব গুপ্ত নাম 
বেখেছিলেন 'জয়ন্ত। 

যুিষ্টিরেব অনুগামী হয়ে ভীম হাতে খস্তি হাতা ও কোষমুক্ত 
একখান। অসি নিয়ে বিরাট সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বিরাট 
বাঁজা ভীকে দেখে তব পবিচয বিশ্বীদ কবেননি, তথাপি তাকে 
পাঁচকদেব অধ্যক্ষ নিযুক্ত কবলেন। 

অজ্ঞীতবাসেব চতুর্থ মাসে বিবাট পুবীতে ব্রহ্মার মহোৎদব 
উপলক্ষে বহু মল্প উপস্থিত হযেছিল। তাদেব মধ্যে জীমৃত নামক 
একজন মল্প যোদ্ধার সঙ্গে কেউ পেবে উঠলো না। 

অবশেষে বিবাঁট বাজীব নির্দেশে ভীম জীমূতকে মাথাব উপব 
তুলে শতবাব ঘুবিষে ভূমিতে ফেলে পেষণ কবে বধ কবলেন। এইভাবে 
ভীম আবও অনেক মল্লকে পরাজিত কবেন। অন্য কোন প্রতিদন্দী 
না থাকায় বিবাটেব নির্দেশে ভীম সিংহ, ব্যাপ্র ও হস্তীব সঙ্গে যুদ্ধ 
কবলেন। 

ভীমেব এইবপ পরাক্রম একমাত্র কুস্তকর্ণেব সঙ্গেই তুলনীয। 

বিবাটেব শ্যালক ও সেনাপতি কীচক ভ্রৌপদীর কাছে দ্য প্রস্তাব 
কবে। ভ্রৌপদী তা প্রত্যাখ্যান করায় কীচক বল প্রয়োগ কবতে 


১৪৯২ চবিত্রে বামাষণ মহাভারত 


গেলে ভ্রৌপদী তাকে ভূপতিত কৰে ভ্রুতবেগে বাজসভায় উপস্থিত 
হলেন। কীচক সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায এসে তাঁব কেশাকধণ করে 
তাকে পদাঘাত কবেন। 
ভীম এই দৃশ্য দেখে ক্রোধে ও ক্ষোভে অজ্ঞাতবাঁসেব কথ! বিস্মৃত 
হয়ে কীচককে বধ কববাব জন্য উদ্ঘত হুলে যুধিষ্ঠিব ভীমকে সক্কেতে 
নিবৃভ না কবলে, সেই দিনই ভীমেব প্রকৃত পবিচয় প্রকাশ হয়ে 
পডত। 
বাত্রে দ্রৌপদী ভীমেব গৃহে তাব দুঃখের কথা জানালে ভীম 
ততস্তস্তাঃ কৌ সুঙ্ষ্ৌ কিণবদ্ধো৷ বুকোদবঃ। 
মুখমানীয় ৰৈ পত্ত্যা কবোদ পরবীরহা ॥ (বি) ২০৩০ 
-_-তাবপব বৃকোদব দ্রৌপদী সুক্ষ ও কাল শিবাযুক্ত কবদ্ধয়ে 
নিজেব মুখ ঢেকে বোঁদন কবতে লগেলেন। 
ভীমেব মত মহাবীরের সন্ুখে স্ত্রীব এইবপ অপমান নীববে সহ্য 
কর] যেমন লজ্জাজনক, তেমনি অসহনীয়। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ 
হবার ভয়ে নীরবে তাকে এই আত্মগ্রানি সহ কবতে হচ্ছিল। বীরেব 
পক্ষে এই অপমানকব পরিস্থিতি যে।কত বেদন! দায়ক তাবই, 
অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভীমেব ভ্রৌপদীব করপুটে মুখ ঢেকে 
রৌদনের মধ্যে । 
ভীম ভ্দ্রৌপদীকে অনেক সতী সাধবীর দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে 
খানিকটা শাস্ত করলেন। পবদিন বাঁত্রে নর্তন শালায় কীচককে 
প্রলুব্ধ কৰে আনবাঁব পবামর্শ দিলেন ভীম । 
ভীম ভ্রোপদীব বেশে সঙ্জিত হয়ে নর্তনশালাব পাঁলস্কে উৎকৃষ্ট 
শয্যায় শয়ন কবে কীচকেব প্রতিক্ষায় বইলেন। কীচক দভ্রৌপদীব 
সঙ্গে মিলনেব আশীষ এ কক্ষে প্রবেশ কবলে-_ 
তং সম্মথিতসর্বা্গং মীংসপিণ্তোপমং কৃতম্‌। 
সৃষণয়। দর্শয়ামাস ভীমসেনে! মহাঁবলঃ ॥ (বিঃ) ২২৮৩ 
_মহাঁবল ভীমসেন সর্বাঙ্গ নিম্পেষিত কবে তাকে একটি মাংস 
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পিগ্ডেব স্তায় কবে দ্রৌপদীকে দেখালেন । 
প্রৌপদী নর্তনশীলাব বক্ষীদেব জানালেন যে ভাব গন্বর্ব পতিবা 
ছুবাত্ব৷ কীচককে হত্য! করেছে। কীচকেব পবিণতি দেখে কীচকের 
ভ্রাতাঁবা কীচকেব শবদাহেব সঙ্গে সৈবন্ধীকেও (দ্রৌপদী) দাহ কববাঁব 
অনুমতি প্রার্থনা কবল। বিবাঁট বাজ! ভবে উপকীচকদেব অনুবপ 
অনুমতি দিলেন। তারা সৈবন্ত্রীকে বেঁধে শ্বশানা ভিমুখে যাত্রা কবল । 
সৈবন্্রী জয জয়ন্ত প্রভৃতি গুপ্ত নাম ধবে চীৎকাঁব কবে তাব 
এই বিপদেব কথা তাদের জানালেন বল্পভ তৎক্ষণাৎ শয্যা? ত্যাগ কবে 
বেশ পবিবর্তন কবে লাঁফ দিয়ে প্রাচীব উল্লভ্ঘন কবে নুত পুত্রদেব 
সন্মুখীন হলেন । 
দ্রবতস্তা-স্ত সা্প্রেক্ষ্য স বনী দানবাণিব ৷ 
শতং পধ্শধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্‌ ধমসাদনমূ্‌॥ 
বৃক্ষেণৈতেন বাঁজেন্দ্র প্রভাজন স্ুতো৷ বলী। 
তত আশ্বাসয়াৎ কৃষ্ণাং স বিমুচ্য বিশাম্পতে॥। (বিঃ) 
২৩২৭-২৮ 
-_হে বাজেন্দ্র, ইন্দ্র যেমন দাঁনবদেব যমালষে প্রেবণ কবেন, সেই 
বলবান পবন নন্দন ভীম তেমনি দেই একশত পাঁচজন নূতপুত্রকে 
পলাঁষণ কবতে দেখে বৃক্ষাঘাতে যমালযে পাঁঠালেন। তাবপর তিনি 
ত্রপদীকে বন্ধনমুক্ত কবে আশ্বস্ত কবলেন। 
ত্রিগর্তবাজ স্বপর্মা বিবাটেব গো! হব্ণ করতে গিযেছিলেন। যুদ্ধে 
সুশর্মা বিবাটকে বন্দী কবে তাব বাজ্য নিষে যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ 
শুনে বিবাঁটকে মুক্ত কববাব জন্য যুধিষ্ঠিব ভীমকে পাঠালেন। ভীমেব 
পদাঘাতে স্থুশর্মী জ্ঞান হাঁবালেন। অবশেষে বিরাট বাঁজীব দাসত্ব 
স্বীকার কবে সুশর্মা প্রাণ বক্ষা পেলেন। 
বিরাট পুত্র উত্তর বিবাঁট রাঁজীকে পাগবদেব পরিচয় দিতে গিয়ে 
ছদ্মবেশী ভীম সম্বন্ধে বলেছেন ( অর্জন পর্ব দ্রষ্টব্য) 
গন্ধর্ব এষ বৈ হস্ত! কীচকানাং ছুরাত্মানাম। 
চর 15 
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ব্যাঞ্ানবক্ষান্‌ বরাহাং্চ হতবান্‌ স্ত্রীপুবে তব । 
( হিডিত্বঞ্চ বকং চৈব কি.মীরিধ, জটান্থুরম্‌। 
হত্বা নিক্ষণ্টকং চক্রে হবণ্যং সর্বতঃ স্থখম্‌॥ (বিঃ) ৭১৫ 
--ইনিই ছুবাত্বা কীচকদের হত্যাকারী গন্ধর্ব। ইনিই আপনাব 
অন্তুঃপুরে ব্যান্র, ভল্গুক ও ববাহদিগকে হত্যা কবেছেন। 
হিড়িম্বঃ বক, কিমীবি ও জটাস্ুরকে বধ করে ইনি অরণ্যকে সর্ধত 
ভাবে নিষ্বণ্টক ও সুখাঁবহ করেছেন । 
কুরুপাগুবে যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীমেব পরাক্রমে ভীত হয়ে খৃতবাষ্টর 
বিলাপ করে বললেন-_ 
ন হি তন্ত মহাবাহোঃ শক্ত প্রতিমতেজসঃ ৷ 
সৈন্যে হস্মিন প্রতি পশ্যামি য এনং বিষাহেদ্‌ যুধি॥ (উঃ) 
৫১18 
--মহাঁবাহ্ু ভীম ইন্দ্রের ন্যায় তেজন্বী। আমি নিজ সৈম্ধদের 
মধ্যে কাউকে এমন শক্তিশালী দেখছি না যে ভীমের সম্থুথীন হতে 
পারে এবং যুদ্ধে তাব বেগ সহ্থ করতে পাঁবে। 
সে মহাবেগশালী, অত্যন্ত উৎসাহী, দীর্ঘবাহু ও মহাবলবান। 
সে যুদ্ধ কবে নিশ্চয়ই আমাৰ যন্দগতি পুত্র্ণকে নিহত কববে । 
স এব হেতুর্ভেদস্ত ভীমে! ভীমপরাক্রমঃ ॥ (উঃ) 
৫১১২ 
--ভয়ঙ্কব পৰা ক্রমশীলী ভীমই এই উভয় কুলেব মধ্যে বিভেদেব 
কাবণ। 
বতবাস্ট্রেব ভীমেব বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ 
কুক পাঁগুবের বিভেদেব জন্য কোন প্রকাবেই ভীমকে দাঁয়ী কৰা যায় 
না। 
অস্ত্রে ভ্রোণীর্জনসমং বাঁয়ুবেগসমং জবে । 
মহেষ্ববসমং ক্রোধে কো হন্াঁদ্‌ ভীমমাহবে ॥ (উঃ) 
৫১1১৪ 
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__ এই ভীম অস্ত্রে দ্রোণীচার্য ও অর্ভ্বনেব সমক্ষক, বেগে বাধুর 
তুল্য এবং ক্রোধে মহেশ্ববেৰ ম্যায় । যুদ্ধে কে তাঁকে বধ কববে? 

বাল্যকালেও সে কখনও আমার বশে ছিল নাঁ। সম্প্রতি আমাৰ 
ুষ্ট পুত্রবা বাবংবাৰ তাঁকে কষ্ট দিয়াছে, সে কি এখন আমাৰ বশে 
থাকবে? নিষ্ঠুব ক্রুদ্ধ স্বভাবেব ভীম ববং ভেঙ্গে পডবে, তথাপি নত 
হবে না। 

ধৃতবাষ্ট্রেব এই বিলাপ ভীম চবিত্রেব এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র । 

কৃষ্ণকে শেষবাবেব মত শবস্তিব চেষ্টায পাঠাবাৰ পূর্বে ভীম কৃ্চকে 
বলেছিলেন 

আপনি কৌরবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের চেষ্ট/ কববেন। যুদ্ধেব 
কথ। বলে তাদেব ভীত কববেন না। ছুর্বোধন স্বভাবতঃ পাঁপাত্বা, 
তাঁৰ হৃদ্য দস্্যুব মত ক্রুবতা পূর্ণ । সে এইর্য মদে উন্মত্ত এবং পাঁগুবদেষ 
সঙ্গে সর্বদা শত্রতাই তাৰ কাম্য । 

ভীম এইভাবে ছুর্যোধন চবিভ্রেব দোষগুলি বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণকে 
বললেন, যেমন ধর্মেব বিপ্লবের সময় উপস্থিত হলে তেজে প্রজ্বলিত 
সমৃদ্ধিণীলী অন্ুবদেৰ মধ্যে ভয়ুঙ্কব কলহ আবন্ত হয়েছিল । তেমনি 
হৈহযবংশে যুদীবর্ত, নীপকুলে জনমেজয তালজজ্ঘবংশে বহুল, 
কৃমিকুলে উদ্ধত বন্থ, স্ুবীববংশে অজবিন্দ্ু: স্থুরা্ট্রকুলে কষদ্ধিক, 
বলীহহবংশে অর্কজ, চীন কুলে যৌতমূলক, বিদেহবংশে হয়গ্রীব 
মহৌকুলে ববধু, সন্দববংশে বাহু, দীন্তাক্ষকুলে পুবববা, চেদি ও মত্ত 
দেশে সহজ, প্রবীববংশে বৃষধবদ, চন্দ্রবৎস বংশকুলে ধাব্ণ, মুকুটবংশে 
বিগাহন এবং নন্দিবেগক্যল শম-এই সমস্ত কুলার্জার ও নবাধম 
ক্ষত্রিয় যুগান্তকাল আসলে ভিন্ন ভিন্ন কুলে সম্তত হয। 

পূর্বোক্ত অষ্টাদশ বাঁজাব ন্যায় কুলাঙ্গাব, নীচ ও পাপ পুকষ 
ছূর্যোধনও এই দ্বাপৰ যুগেব শেষে কাল প্রেবিত হয়ে আমাদের কুরু 
কুলেব বিনাশের কাব্ণ বপে উৎপন্ন হয়েছে। 

আপনি তাকে যা কিছু-বলবেন কোমল ও'মধুব ভাষায় ধীবে ধীরে 
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বলবেন। আঁপনাব সকল বাক্য ধর্ম ও অর্থযুক্ত এবং হিতকর 
হোক। তাকে অল্প ও উগ্রতা পূর্ণ বাক্য বলবেন ন1! এবং য! বলবেন 
তাৰ অধিকাংশই যেন ছূর্যোধনেব কচিকব হয় । 
অপি হুর্যোধনং কৃ্ণ সর্বে বযমধশ্চরাঃ | 
নীচৈভূত্বানুখাস্তামো মান্ম নো ভবতা নশন॥ (উঃ) 
৭81২০ 
--কৃষ্ণ, বরং আমব ছুর্যোধনেব আন্মুগত্য স্বীকাৰ কববো, তথাপি 
আমাদেব জন্য যেন ভবত বংশ নষ্ট না হয। 
আপনি পিতামহ ভীম্ম ও সভাসদগণকে বলবেন, তাদেব যত্বে যেন 
দূর্যোধন শীস্ত হয়। উভয় পক্ষেব মধ্যে সৌদ্রাত্র স্থাপিত হয়। আমি 
শাস্তি স্থাপনের জন্য বলছি। বাঁজা যুধিষ্ঠিবও শান্তিবই প্রশংসা কবেন 
এবং অর্জুনিও যুদ্ধ কবতে অভিলাষ নয়। কাঁব্ণ অর্জনের মধ্যে 
অধিক দঘ বিষ্যমান। 
ভীম চবিত্রেব সঙ্গে উপরেব উক্তিগুলিব যেন কোন সামগ্রস্ত 
পাওয়া যায় না। যে ভীম বনে সর্বদা যুদ্ধেব জন্য যুধিটিবকে 
উত্তেজিত কবেছেন। আজ তীব মধ্যে বিপবীত স্বভাব যথার্থই 
বিস্ময়কর । 
কৃ ও ভীমেব এই ছূর্বল মনোভাব দেখে বিস্মিত হন। তিনি 
ভীমেব মনোভাবকে 
গিবেবিব লঘৃত্বং তচ্ছীতত্বমিব পাবকে । ( উদ্যো) ৭৫২ 
-_পর্বতের লঘুতা ও অগ্নিব শীতলতার ন্যায় মনে কবলেন। 
তিনি ভীমকে তার প্রতিজ্ঞীব কথা স্মবণ করিয়ে দিয়ে বললেন-_ 
ভবত বংশধব, তোমীব কুল গৌরব স্মবণ কব, উৎসাহী হও অবসাদ 
ত্যাগ কর। এই গ্লানি তোমাৰ অযোগ্য । ক্ষত্রিয় নিজেব বীর্ধে যা 
লাভ করে ন। তা ভোগও কবে ন1। 
উত্তরে ভীম বললেন-_ 
সর্বলোকদভিক্রাদ্ধান্ন ভয়ং বিছ্ভতে মম । 
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কিং তু সৌহ্ৃদমেবৈতৎ কৃপযা৷ মধুন্দন। 
সর্বাংস্তিতিক্ষে সং রেশীন্‌ ম] চ নৌ ভরতা৷ নশন ॥ (উঃ) 
৭৬1১৮ 
_ হে মধুম্দন, যদি সমস্ত লৌক অত্যন্ত জ্ুদ্ধ হয়ে আমাৰ উপ 
আক্রমণ কবে, তথাপি আমাৰ তাঁতে ভয হয় না। কিন্ত আমি যে 
শান্তিব প্রস্তাব দিলাম, তা৷ কেবল সৌহ্ার্দেবই জন্য । আমি ককণী- 
বশতঃ সংসাবেব সকল ক্লেশ সহা কবতে প্রস্তত। তথাপি আমাদের 
জন্য ষেন ভরতবংশীয়বা ধ্বংস না হয। 
উপবৌক্ত উক্তিব মধ্যে ভীমেব মনেব অন্য একটি দিক আমবা 
দেখতে পাই। তিনি যেমন বজেব মত কঠিন, তেমনি কুন্তুমের মত 
কোমল। বংশেব এঁতিহ্ের প্রতি তীব গভীব শ্রদ্ধা আছে। মহাবীব 
হযেও তিনি ছূর্যোধনেব দেওযা! সব অপমান সহ কবে তাব আন্মগত্য 
স্বীকার কবতেও ইচ্ছুক, তবুও ভবত বংশ ধ্বংস হোঁক, তা৷ ইচ্ছা কবেন 
না। 
ছুর্যোধন শকুনি পুত্র উলুককে পাগডবদেব যুদ্ধেব জন্য উত্তেজিত 
কববাব জন্য পাঠালেন । উলৃক ছূর্যোধনেৰ নির্দেশে কৃষ্ণ ও পাঁগুবদেব 
অকথ্য ভাষাঁষ ভিন! কবেন। । 
ভীম ক্রুদ্ধ হযে উলৃককে বললেন, টিভির গিলে 
সমক্ষে ছুর্যোধনকে বলবে-_ 
অন্মাভিঃ গ্রীতি কামৈস্ত ভ্রাতুজ্ত্ঠস্ত নিত্যশঃ 
মধিতং তে ছুবাচাব তত্বং ন বু মন্যসে ॥. (উঃ) 
১৬২২২ 
-এবে দৃবাচাব, আমবা সর্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গ্রীতি কামনা! কৰি 
, বলে তোমাকে ক্ষমা কবেছি, তা তুমি স্মরণ বেখে।। 
সববেষাং ধার্বাস্টীণামহং মৃত্যুঃ স্থযোধন। (উঃ) 
১৬৩৩৪ 
" হে স্থযোধন, আমিই সমস্ত ধৃতবাষট্র পুত্রদেব মৃত্যু স্বরূপ । 
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হত্বা স্ুযৌধন ত্বাং বৈ সহিতং সর্বসোদবৈঃ। 
আক্রমিত্তে দা মৃধধি বর্বাজন্ত পশ্যতঃ ॥ (উঃ) 

ৰ ১৬৩৩৬ 

_হে স্থযোধন, সব সহোঁদবেব সঙ্গে তোমাকেও বধ কবে ধর্ম- 
রাজেব, চোখেব সামনেই তোমাব মাথায পিদাথাত কবব। 

ভীম তাঁর এই রুঠিন প্রতিজ্ঞা রক্ষা কবেছিলেন.। তিনি ধূতবাস্ট্রেব 
নব পুন্রকেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত করেছিলেন। উপবোক্ত ঘটনা হতেই 
ভীমেব অসীম শক্তিব পরিচয় পাওষা যায়। 

'ভীম্ম পর্বে ধৃষটছ্যয় যখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, 
তখন ভীম সাতটি তীক্ষ বাণে দ্রোণীচার্ধকে বিদ্ধ কবলেন। ভ্রুপদ 
পুত্র ধৃষ্টহবায়কে দ্রুত নিজ বথে তুলে নিলেন। তখন দুর্যোধন 
দ্রোণাচার্যেব বক্ষার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। সেই সময় 
কলিঙ্গ দেশীয় বীবদেব বিশাল সৈন্য 'অতিক্রত ভীয়সেনেৰ নিকট এসে 
উপস্থিত হলেন। তখন এ যোদ্ধাদেব সঙ্গে ভীমেব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ আরম্ভ হল। 

কলিল ও নিষাঁদের সঙ্গে ভীমেব যুদ্ধ হয়। ভীমসেন দ্বাব! 
শক্রদেব, ভান্ুমান ও কেতুমানেব বিনাশ ঘটলে। এবং ভীদেব বহু সৈন্য 
নিহত হল। 

উভয় পক্ষেরই ধৃষ্টত্যয় ও শল্য প্রভৃতি বীবদেব মধ্যে যুদ্ধ হয়। 
এবং ছূর্যোধনেব দশ হাজার বেগশালী গজসৈন্য সহ ঘগধবাঁজকে অগ্রে 
রেখে ছুর্যোধন ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম হাতে গা নিরে 
সিংহের মত গর্জন করতে করতে বথ হতে ভূতলে নেবে পডলেন। 
লৌহ নিথ়িত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে নিয়ে ভীম সমগ্র গজ সৈন্য 
সংহাঁৰ করলেন। 

গজ দৈগ্ভ নিহত হওয়ায় দূর্যোধন আদেশ দিলেন সমস্ত সৈন্য 
মিলিত হয়ে ভীমকে বধ কবতে। সেই সময় ভীম অমানুষিক শক্তির 
পরিচয় দিয়েছিলেন। অশ্ব, হস্তী ৪ রথসহ নব নৃপতিই আক্রমণ 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ১৪৯ 


কবলেন। ভীম গদাব দ্বাবা সমগ্র সৈম্যবাহিনীকে প্রতিবোধ করে 
মেক পর্বতেব স্যাঁয় অবিচলিত ভাবে অবস্থান কবতে লাগলেন। 
ভীমেব গদাঘাতে যুদ্ধ ক্ষেত্র শ্বশান ভূমিতে পবিণত হলো! ৷ ভীদ্মেব 
সঙ্গে ভীমেব যুদ্ধ হয়। 

যুদ্ধে চতুর্থ দিনে ভীম ও তীব পুত্র ঘটোৎকচ প্রবল পবাক্রুম 
দেখান। বহু বীর ভীমের দ্বাবা নিহত হয। তখন ভীত্ম তাব 
সৈম্তদেব আদেশ দিলেন সকলে সমবেত হষে ক্রুদ্ধ ভীমকে বন্দী কর । 
বাজ। ভগদত্ত তাকে শবাঘাতে আচ্ছন্ন কবলেন। সেই সময় অভিমন্ত্য 
ভীমেব সহায়তা ভগদত্তকে আক্রমণ কবলে ভগদত্ত ভীমের বুকে 
আঘাত করলেন। ভীম মুছিত হযে পড়ে গেলেন। ভীমকে সংজ্ঞ! 
হাঁবাতে দেখে ভগদত্ত সবেগে সিহনাদ কবতে লাগল । পিতাব এই 
অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ সেই স্থানেই অদৃশ্য হযে পড়ল। তারপব 
মাধ! ্থষ্টি কবে তাব রাক্ষদ সহায়ক নিয়ে প্রবল বেগে যুদ্ধ কবতে 
লাগল । ঘটোৎকচ প্রচণ্ড বেগে ভগদত্তকে আক্রমণ করে তাকে 
জর্জবিত করে। ভীম্ম দ্রোণকে বললেন, ঘটোৎকচ এখন বল- 
বর্ষ ও সহায় সম্পন্ন। আমাদেব সৈন্যরা! শ্রান্ত। সৃূর্ধও অস্তাগত 
গ্রীয, অতএব এখন যুদ্ধেব বিরাম হোক । 

যুদ্ধের পঞ্চম দিনে কৌবব পুত্রদের ভীমের ভয হতে মুক্ত করবাব 
জন্য ভীম্ম তুমুল যুদ্ধ কবেছিলেন। ভীম্ম ও ভীমেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ 
হয। এই সংগ্রামে মৃত বাহন, ছিন মস্তক, ধন, গদা, পরিখ, হস্ত, 
জজ্ঘা, চবণ অলঙ্কার ও কেযুব বাশি আকাবে দেখা যাচ্ছিল । অতঃপৰ 
পাগুব সৈন্যরা ভীমেব সহায়তায় এলো, দূর্যোধন কলিঙ্গ সৈন্য 
পবিবেষ্টিত হয়ে ভীম্মকে অগ্রে বেখে পাগুবদের আন্রমণ করল । কিন্ত 
পাগুবদের আক্রমণে কৌরব সৈন্য বিপধ্যস্ত হচ্ছিল। এই দ্রিন 
ছর্যোধনের সঙ্গে ভীমেব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল । 

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনেও ভীম প্রচণ্ড পরাক্রম দেখিয়েছেন। সেদিন 
পাঁগ্ডৰ ও কৌবব সেনাবা যথাক্রমে মকবব্যুহ ও ক্রৌঞ্চ বৃহ নির্মাণ 
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[কবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ভীমসেন সেই বুাহের মুখভাগে থাকলেন! 
ভীম ভ্রোণাচার্যকে প্রবল আক্রমণ কবেন। দ্রোণেব আঘাতে আহত 
হযে ভীম তাৰ সাঁবথিকে নিহত কবেন। ভ্রোণ নিজেই অশ্ব চালন। 
কবে প্রচণ্ড ভাবে পাগুব সৈন্য ধ্বংস কবতে থাঁকেন। ভীমার্ভুনেৰ 
বাণাঘাতে কৌববসেন। ক্ষত বিক্ষত হয়ে যুদ্ছিত হয়ে পডল । 

ভীম ছুর্যৌধনেব সব ভ্রাতাদেব উপব আক্রমণ কবলেন। অভঃপব 
তিনি কৌববসেনাৰ মধ্যে প্রবেশ করলেন। তীবা৷ তীকে জীবিত 
বন্দী কববাব অভিপ্রায় চতুর্দিক দিয়ে ভীকে ঘিবে ফেললেন। এবং 
তাব উপব বান বর্ন কবতে লাগলেন। নির্ভীক ভীম কাউকে গ্রান্থ 
নাকরে কৌবব বীবদেব নিহত করতে লাগলেন । ভীমকে কৌবব 
সৈহ্গদেব মধ্যে প্রবেশ কবতে দেখে ধৃষ্টছায় ভ্রোণীচার্যকে ছেডে ভীমেব 
সহায়তাব জন্য এসে দেখলেন ভীমের বথ শৃন্ । তিনিও তখন সৈন্য 
মধ্যে প্রবেশ কবলেন। তিনি ভীমসেনকে শক্র সৈম্ দগ্ধ কবতে 
দেখলেন। বিচিত্র বীতিতে যুদ্ধরত ভীমেব হাতে নিহত কৌবব 
সৈম্দেব দেখে তাদেব মধ্যে হাহীকাব পড়ে গেল। 

ষ্ট্যক্, অত্যন্ত দ্রুত তীকে নিজেব বথে উঠিয়ে নিয়ে তীব শবীবে 
প্রবিষ্ট বাঁণগুলি তুলে নিলেন। ছুর্বোধন ও তীব ভ্রাভাব! ধৃষটহ্যয়কে 
আক্রমণ করলেন। হৃষ্ছ্যয় প্রমোহন অন্তর প্রযোগ কবলেন। 
'তাতে ছূর্যোধনাদি মৃত হয়ে পড়ে গেলেন। এই অবকাশে ভীম 
বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। ছুর্যোধনের অবস্থা 
শুনে দ্রোনাচার্য এলেন এবং প্রজ্ঞান্ত্র ঘাব! প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট 
কবলেন। 

যুধিষ্টিবেৰ আদেশে সৈম্যবা ভীম ও ধৃটহ্যয়ব সাহায্যে গেলেন । 
কৌবব সৈম্তবা ভীমেব ভয়ে ব্যকুল ও ধৃষটছ্যয়র বাণে নিহত হচ্ছিল। 
তখন দ্রোণ ও ছুর্ষোধনেব সঙ্গে ধুষ্টছ্যায় ও ভীমেব প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল। 
উভষ পক্ষেব সৈম্যব মধ্যে তুমূল যুদ্ধ স্ুক হয়। 
| অপবাহ্ন আগত প্রাষ হৃর্য বক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তখন ছুর্ধোধন 
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'ভীমকে বধ কববাঁব জন্ত তীব দিকে ধাবিত হলেন। তখন ভীম ভুদ্ধ 
হয়ে বললেন, আমি ব্হু বসব ববে যে অভিলাষ প্রতীক্ষা কৰে 
আসছি সেই স্থযৌগ এখন এসেছে । গা অযং স কালং সম্প্রাপ্তো বর্ষ 
পৃীভিবাস্থিতঃ ) যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পালিয়ে না যাও তবে 
আজই তোমাকে অবশ্যই বিনাশ কবব। 
অগ্থ কুস্ত্যাঃ পবিক্লেশং বনবাসঞ্চ কৃৎসশঃ। 
ত্রৌপদ্ভাশ্চ পবিক্লেশং প্রণেষ্তামি হতে তৃয়ি॥ ( ভীঃ) ৭৯।৪ 

_কুস্তীকে যে ব্লেশ সহ্য কবতে হযেছে, আমবা৷ বনবাসে যে কষ্ট 
ভোগ কবেছি এবং দ্রৌপদীকে যে ছুঃখ সইতে হয়েছে, সে সমস্তব 
প্রতিশোধ তোমাকে বধ কবে আজ গ্রহণ করব। 

ভীম প্রকৃতিতে অমর্ধ ছিলেন। ভবত বংশে কল্যাঁণীর্থে একবাঁব 
মাত্র তীব চবিভ্রে কোমলতা দেখা গেছে। 

তিনি আবও বললেন. ঈর্ধী বশতঃ তুমি পাওবদেব অপমান কবেছ। 
সেই পীপেবই ফল স্ববপ এই সঙ্কট আজ তোমাঁব উপব এসেছে । পূর্বে 
কর্ণ ও শকুনিব মতকে আশ্রয় কবে পাঁওবদেৰ গ্রাহ্য না কবে নিজেব 
ইচ্ছামত ব্যবহাব কবেছ। কৃষ্ণ সন্ধিব প্রস্তাব নিষে গিয়ে ছিলেন। 
তুমি তীকেও তিবস্কীব করেছ এবং উলৃকেব ছাঁব! যে সংবাদ 
পাঠিয়েছিলে, তদনুসাবে ভ্াতৃবুন্দ সহ ও সবান্ধবে বধ কবে তোমাৰ 
সমস্ত পাঁপেব শাস্তি দেব, বলে ভীমের শরাঘাতে হূর্যোধনেব ধন্ধ 
ছিন্ন, সাবথি আহত এবং চার অশ্ব নিহত হল ছূর্যোধন শববিদ্ধ হয়ে 
যুছিত হলেন, কৃপাচার্ধ তাকে নিজেব বথে উঠিয়ে নিলেন । 

যুদ্ধেব সপ্তম দিনেও ভীম প্রবল পবাক্রম দেখিয়েছিলেন! সেদিন 
ভীত্ম যুধিষিবেব বিচিত্র ধনু ও ধ্বজ ছেদন কবাঁয় তিনি ভীত হয়ে 
পড়েন। তা! দেখে ভীম গদা নিয়ে পদব্রজে জয়দ্রথকে আক্রমণ 
কবেন। ভীমকে বধ কববাব জন্য ছুর্যোধন সেখানে উপস্থিত 
হন।, ভীম শকুনি ভ্রাতৃবৃন্দ সহ ছূর্যোধনকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গদা 
ঘাবা জয়দ্রথকে বধ কবতে অগ্রসব হলেন। ভীমেব গদাঘাত হতে 


২২ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


আত্ম বক্ষার্থে কৌবব সৈম্াবা চারিদিকে পলায়ন করে। 

বুদ্ধেব অষ্টম দিনে ভীম ও ভীম্মেব মধ্যে যুদ্ধ চলবাব সময় প্রচুর 
লোকক্ষষ হয। ছূর্বোধন ত্রাতীদের সঙ্গে ভীম্মকে সাহায্য কবতে 
এগিয়ে আসেন। ভীম ভীম্মের সারথিকে বধ কবলেন। তখন 
তাৰ বথেব অর্থবা যত্র তত্র চতুর্দিকে দৌভাতে লাগল । ছূর্ষোধনেব 
ভ্রাতা স্থুনাভ ভীমকে আক্রমণ কবলে, তিনি তার শিবচ্ছেদ কবেন। 
ছুর্যোধনেব অন্যান্য আট ভ্রীতা ভীকে আক্রমণ করেন ও ভীম তাদের 
নিহত কবেন। এবং অন্যান্য কৌববদেরও নিহত কবেন। এ 
ব্যাপারে ছুর্যোধন ক্ষুব্ধ হয়ে ভীগ্ঘকে অভিযুক্ত কবেন। (ছূর্যোধন পর্ব 
রষ্টব্য )। 

ঘটোৎকচের প্রচণ্ড যুদ্ধে কৌবব সৈন্যর! পলায়ন করে। তখন 
ছূর্ধোধনকে বধ কববার জন্য নে ধাবিত হয়। কৌবব সৈম্তারা ও 
দুর্যোধনেব ভ্রাতার। তাকে সমবেত হয়ে আক্রমণ করতে আবস্ত কবে। 
যুরিঠিবের আদেশে ভীম ঘটোৎকচেব সাহায্যের জন্য গিয়ে বনু সৈন্য 
হত করলেন। অন্তান্যর। ভয়ে পলায়ন করল । 

দুর্যোধনের মুখে পরাজয় সংবাদ শুনে ভীগ্ম তাকে বললেন, তুমি 
সর্বদা আত্মবক্ষায় সতর্ক থেকে যুধিষ্টির বা তীর কোনও ভ্রাতাব সঙ্গে 
যুদ্ধ কববে। কাবণ রাজধর্ম অন্নুসারে রাজাব সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ কবেন। 
অতঃপর তিনি ভগদত্তকে ঘটোৎকচেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। 
ভগদত্ত ঘটোৎকচ ভীমসেন ও পাগুব সৈন্যদের সঙ্গে ঘোব যুদ্ধ 
কবেন। ভীম প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ধৃতবাস্ট্রের নয় পুত্রকে সংহা'র করেন। 

যুদ্ধের নবম দিনে ভ্রোণীচার্য ও স্শর্মাব সঙ্গে অর্জনের যুদ্ধ হয় 
এবং ভীম গজসৈন্য সংহার কবেন। তিনি দাতালে! হস্তির দত্ত ধরে 
তা উৎপাঁটিত কবলেন এবং সেই হস্তীকে দন্তহীন করলেন। এবং 
সেই দত্তের দ্বারাই সেই হস্তীর কুন্ত স্থলে প্রহা'ব কৰে তাকে নিহত 
করেন। রক্তে রঞ্জিত। গদ মেদ ও মজ্জার লেপনে বিকৃত রূপ ধারণ করে 
ভীমকে রুদ্রদেবের মত মনে হচ্ছিল । ভীমের প্রহাবে মহাগ্জর! কৌবব 
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সৈন্যাদেব পি কবে পলাষন করল । গজবাঁজদেব সঙ্গে ছুর্ধোধনেব সব 
সৈন্যবা পুনবাষ যুদ্ধ বিমুখ হযে পড়ল । 
ভীম শ্বীয প্রপিতামহ বাজা বাহ্নীককে বাণে বিদ্ধ কৰে উচ্ৈঃ 
স্ববে গর্জন কবতে লাগলেন। | 
ভীমের অদ্ভুত পবাক্রম সম্বন্ধে সপ্তয ধূতবাষ্ট্রকে বলেছেন-__ 
ভগদভ্ কৃপঃ শল্যঃ কৃত্যবর্মা তথৈব চ। 
বিন্দানুবিন্দাবাবস্ত্যৌ সৈদ্ধবশ্চ জযদ্রথঃ ॥ 
চিত্রসেনো। বিকর্ণশ্চ তথ ছুর্্ষণাঁদষঃ ৷ 
দশৈতে তাবক| যৌধা৷ ভীমসেনমযোধয়ন্‌ ॥ ( ভীঃ) 
১১৩।১-২ 
-ভগদৃত্ত, কৃপীচার্য, শল্য, কৃতবর্মা, অবস্তী দেশের ছুই বাজকুমাঁব 
বিন্দ ও অন্ুবিন্দ, সিন্ধুবাজ, জযদ্রথ, চিত্রবসেন, বিকর্ণ ও ছুরর্ষণ এই 
দশ যোদ্ধা একত্র হযে ভীমেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন । 
কৌবব পক্ষেব প্রধান প্রধান মহাঁবথী বীবদেব সঙ্গে যুদ্ধে ভীম ও 
অর্জুনকে অদ্ভূত বিক্রম দেখিযে ছিলেন । 
ভীগ্মেব পতনের পব দ্রোণের সেনাপতিত্বে যখন যুদ্ধ পুনরায় সক 
হল, তখন ছুর্যোধন হস্তি সৈন্দেব সঙ্গে নিয়ে ভীমকে আক্রমণ 
করলেন। ভীম যুদ্ধে নিপুণ ও বাহুবল সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অল্প 
সমযের মধ্যেই হুস্তী সৈহ্যদের বিদীর্ণ কৰে ফেললেন । পর্বতবাজ 
ভগদত্তে হুস্তী ও বৃদ্ধ ভগদত্তেব সঙ্গে ভীম প্রচণ্ড যুদ্ধ কবেন। এই 
যুদ্ধে ভগদত্ত ও তার হস্তী যাথস্ট পরাক্রম দেখিয়েছিলেন । 
কৌবব পাগুব সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম । কৌবব মহাবথী 
বীবদেব সঙ্গে ভীমসেনেৰ যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয় হয়। ৃঁ 
বালক অভিমন্থ্যকে অন্যায় ভাবে বন্থ মহাবী একত্র হযে নিহত 
করায়, অর্জন প্রতিজ্ঞ। কবেছিলেন জয়দ্রথ-_যিনি বৃহ্ছের মুখ অবরোধ 
করে পাঁগুব সৈন্তদেব অভিমন্থ্যব সহায়তা কবতে বাধ! দিয়ে ছিলেন 
তাকে সূর্যাস্তের আগে বধ কববেন ৷ সামনে জয়ন্্রথেব সৈম্ত পশ্চাতে, 


২০৪ চরিত্রে রামাঁষণ মহাভাবত 


দ্রোণীচার্ষেব সমুদ্র। অঙ্ন একা যুদ্ধ করতে ঘাচ্ছেন। যুখিিব 
অর্্নৈব সহাঁষতাঁয় সাত্যকিকে যেতে বললেন। কিন্তু যুধিষিবকে 
একা পেষে ছুর্যোধন যাতে যুধিষটিবকে সঙ্ঞীনে বন্দী করতে না পাবে। 
এজন্য কৃষ্্রজুনি ভাব (সাঁতাকিব ) উপব ভাব দিয়ে যান যে ভীবা ন! 
ফেবা! পর্যন্ত সাত্যকি যেন যুধিষ্টিবকে বক্ষা কবেন। যুধি্টিব অজর্ণনেব 
সাহায্যেব জন্য সাতাকিকে পাঠাতে চাইলেন। সাত্যকি তীকে একা! 
ফেলে যেতে সম্মত না৷ হওযাঁয় যুধিষ্ঠির জানালেন যে ভীম তীকে রক্ষা 
কববেন। অতঃপর ভীম কুক সৈন্যদেৰ শেষ করবার জন্য তাৰ 
মধ্যে প্রবেশ কববেন স্থিব করেন। কিন্তু সাত্যকি তীকে যুধি্টিরকে 
বক্ষাট শ্রেষ্ঠ কাঁজ বলে জানালে তিনি যুধিষ্টিবকে বঙ্ষার্থে গেলেন। 
অতঃপর অর্জনে ও সাত্যকিব অনেষণেৰ জন্য চিন্তাদ্বিত যুধিিব 
ভীমকে তীদেব সন্ধানে পাঠালেন। ভীম ও কৌবব সৈন্যদেব মধ্যে 
প্রবেশ কবলেন। তিনি ভ্রোণীচার্ধেব সাবঘি সহ বথকে চূর্ণ কৰে 
ধৃতবাষ্ট্রেব এগাবজন পুত্রকে নিহত কবেন। অবশিষ্ট পুত্রবা' পৈনাদেব 
সঙ্গে ভীমেব ভয়ে পালিয়ে গেল । 
দ্রোণীচার্য ও অন্য কৌবব যোদ্বাদেব পবাঁজিত কৰে ভীম 
দ্রোণাচার্ষেব ব্থকে তুলে আট বাব নিক্ষেপ করেন। ভীম যেন খেলা 
কবতে কবতেই আট বাঁব বথকে নিক্ষেপ কবলেন। অতঃপব সাতাকি 
ও অর্জনের সন্ধানে গেলেন। তাদেব দেখতে পেয়ে তিনি ভয়ঙ্কব 
গন কবলেন। কৃষ্ণার্জুনি মহাঁসিংহনাদ কবতে কবতে অগ্রসব 
হলেন। 
যুধিষটিব ভীমার্্ঘনের সিংহনাদ শুনে প্রণন্ন হয়ে মনে মনে বললেন, 
ভীম, তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় জানালে এবং গুকজনেব আজ্ঞা পালন 
কবেছ। পাতুনন্দন, যাদেব শক্ত তুমি, তাদেব যুদ্ধে জযলাভ হতেই 
পাবে নাঁ। ( ন হি তেষাং জয়ো যুদ্ধে ষেষাং ছেষ্টাসি পাণ্ডব ) 
যুধিিবেব এই উক্তি হতে ভীম মহপরাক্রমশালী হয়েও গুকজন 
ব্যক্তিদেব আজ্ঞাবহ এবং তীব শক্তি শত্রু পক্ষেব ভীতিব কাবণ 
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পাঠিকেব কাছে স্পষ্ট । 

ভীম ও কর্ণেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। ভীমেব নিকট সিংহনাদেব 
মমবেত যৌদ্ধাদেব ধনু ও অন্যান্য মন্ত্র সব হাত থেকে খসে পভল । 
কত যোদ্ধা নিহত হল। সৈনদেব বাহনব! অত্ন্ত ভীত হুষে মলমৃত্র 
ত্যাগ কবতে লাগল । এই সময বহু ছুনিমিত্ত প্রকাশ পেলো! । 
কর্ণ ও ভীমেব এই যুদ্ধে আকাশ শকুনি কন্ধ, ও কাক পবিপূর্ণ হযে 
উঠল। ভীমেব আক্রমণে কর্ণ গীভিত হল। ভীম ভল্লেব দ্বাবা 
সাঁবথিকে নিহত কবেন। তাবপব তাৰ বথেব চাঁবটি অশ্বকে প্রাণহীন 
কৰে দিলেন। কর্ণ ভীত হযে অশ্বহীন তাব বথ হতে লাফ দিযে অতি 
দ্রুত বৃষ সেনেব রথে চভলেন। এইভাবে ভীম তাকে পবাজিত কবে 
সিংহনাদ কবতে লাগলেন। 

ভীমসেন ও কর্ণেব মধ্যে আবাঁবও ভযঙ্কব যুদ্ধ হয এবং কর্ণ 
পবাজিত হন। (কর্ণ পর্ব দ্রষ্টব্য ) এই সময তিনি ধৃতবাস্ট্রেব দুর্জয় 
মুখ ইত্যাদি নামেব সাত পুত্রকে নিহত কবেন এবং কর্ণ পবাঁজিত 
হযে পলায়ন কবেন। 

বাঁব্বাঁব কর্ণ ভীমেব নিকট পবাজিত হয়ে পলায়ন কবলে 
ধৃতবাষ্ট্র আক্ষেপ কবে সন্ভয়েব নিকট সখেদে ভীমেব শক্তিব বর্ণনা কবে 
পুত্রদেব নিন্দা কৰে বললেন। 

দূর্যোধন বারংবাঁৰ বলেছে কর্ণ বলবান, শৌর্যশীলী বীর, স্থদৃঢ় 
ধনুর্ধব এবং যুদ্ধে শ্রম ও ক্লীস্তি জয কবেছে। কর্ণ সঙ্গে থাঁকলে পৰ 
বণাঙ্গনৈ তাকে দেবতাবাঁও পবাঁজিত কবতে পাববেন না। সে 
জাষগাষ শক্তিহীন ও বিবেকশূন্ত পাণুবরা তাৰ কি কবতে পারবে? 
কিন্ত আজ রণীক্রনে বিষহীন সর্পেব ন্যাষ কর্ণকে পবাজিত হতে ও 
যুদ্ধ হতে পলায়ন করতে দেখে ছর্ধযোধন কি বলল ? | 

অশ্বথামী, শল্য: কৃপাচার্য এবং কর্ণ_-এবা সকলে মিলিত হযেও 
নিশ্চযই ভীমেব সামনে অবস্থান কবতে পারবেন না । 

ন শক্তাঃ প্রমুখে স্থাতুং নূনং ভীমব্য সঞ্জয় । 
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তেহপি চাস্ত মহাঘোরং বলং নাগয়যুতৌপমম্‌॥ 
জানস্তে ব্যবসায়ঞ্চ ক্রুবং মারুত তেজসঃ। 
কিমর্থং ক্রুর কর্মাণং যমকালাস্তাকাপমম্‌॥ ( ভ্রোঃ) ১৩৫।৮-৯ 
_-এদের সকলেই বাষুতুল্য তেজ্বী ভীমেব দশ হাজার হাঁতীর 
বলকে এবং তাব জ্রুরতা পূর্ণ সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই জানেন, তাব বল, 
পবাক্রম এবং ক্রোধেব সঙ্গে এদের পবিচষ আছে। এবপ অবস্থায় 
তীবা যম, কাল ও অনন্ত তুল্য ক্রুর কর্মকাবী ভীমকে যুদ্ধে পুনবাধ 
নিজেদের উপব কেন জ্ুদ্ধ করবেন ? 
যিনি যুদ্ধে অস্থুরকে জয়লাভ কবেছিলেন সেই কর্ণকে যে পবাজিত 
কবেছে, দেই ভীমকে কেউ যুদ্ধে জয় কবতে পাঁববে না। 
সপ্তয়, যেমন বজ নিয়ে হস্ত উত্তৌোলনকাবী দেবরাজ ইন্দ্রেব সম্মুখে 
কোন দানবই অবস্থান কবতে পাঁরে নাই, সেইকপ ভীমসেনেব 
সম্মুথেও কোন যৌদ্ধাই অবস্থান কবতে সমর্থ হয় ন!। 
উদ্ভতাঁশনিহস্তস্ত মহেন্্রস্তেব দানবঃ। 
প্রেতরাজপুবং প্রাপ্য নিবর্তেতাপি মানবঃ॥ ( ভী ) ১৩৫1১৪ 
মানুষ যমালয়ে গিয়ে পুনরায় ফিবে আসে, কিন্তু যুদ্ধে ভীমেব 
নিকট কখনও কেউ জীবন নিয়ে ফিবে আসতে পাঁবে না । 
ধৃতরাষ্ট্রেব উপবোক্তি হতে ভীমেব পবাক্রম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে 
জান যায়। 
ভীমসেন ও কর্ণেব ভয়ঙ্কব যুদ্ধ হয় যুদ্ধেব চতুর্দশ দিনে। প্রথমে 
ভীম ও পৰে কর্ণেব জয়লাভ, তাবপব অর্জ্ণনেব বানে ব্যথিত হয়ে 
কর্ণ ও অশ্বথাম। পলায়ন কবেন। 
বহুবাৰ কর্ণ ভীষেব নিকট পরাজিন হন। অতঃপর কর্ণেব 
শবাঘাীতে ভীমের ধন্ু ছিন্ন এবং বথেব অশ্বগুলি নিহত হল। ভীম 
বথ থেকে নেমে খড়গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ কবতে লাঁগলেন। কর্ণ ভীমেৰ 
চর্ম ছেদন করলেন। ক্রুদ্ধ ভীম তীব খঙ্গ নিক্ষেপ কবে কর্ণের ধন্থ 
'ছেদন কবলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন। নিবস্ত্র ভীম. হস্তীব মৃতদেহ 
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ও ভগ্ন বথের ভূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং অশ্ব হস্তীব দেহ নিক্ষেপ 
কবে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। কর্ণেব শবাঘাতে ভীম মৃছিত প্রায় 
হুলেন। কুস্তীব নিকট প্রতিশ্রুতিব কথা ম্মবণ কবে কর্ণ ভীমকে বধ 
কবলেন না, কেবল ধনু অগ্রভাগ দ্বাব। তাকে স্পর্শ করে বললেন, 
ওবে মূর্খ, ওবে পেটুক, তুমি অস্ত্র বিষ্ভা জান না। আর যুদ্ধ কবতে 
এসে। না । যেখানে বহুবিধ খাগ্য পানীয় থাকে, সেখানেই তোমাৰ 
স্থান। তুমি রণভূমির অযোগ্য । ভীম, তুমি বনে গিষে মুনি হবে 
ফলমূল খাও। তুমি ত মতসরাজ বিবাটেব একজন ভৃত্য ও পাঁচক। 
গৃহে গিষে পাঁচক ও ভূত্যদের তাডনা কর। আমাব মত লোকেব 
সঙ্গে যুদ্ধ কবলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ কবতে হবে। তুমি 
কষ্তার্জুনেব কাছে যাও। তুমি গৃহে চলে যাও, বালক, তোমাৰ 
যুদ্ধেব প্রযোজন কি? 

কর্ণেব এই উক্তি হতে বুঝা যাঁচ্ছে ভীম ভোজন বিলাসী ছিলেন। 
তাই কর্ণ সমঘ সমঘ তাকে ওদবিক ব1 তৃববক ( মাকুন্দ) বলে বিদ্রপ 
কবতেন। 

যে কর্ণ বার বার ভীমেব নিকট পবাজিত হয়েছেন, ভাব এই দস্ত 
অশোভনীষ। বস্তুতঃ এইবপ হীন ভাষায় ভীমেব মত মহাঁপবাক্রম- 
শালী যোদ্ধাকে উপহাস করা কোন প্রকাবেই সঙ্গত নয়। 

ভীম কিন্তু উপযুক্ত উত্তব দিয়েছিলেন-_- 

জিতস্বমসকৃদ্‌ ছুষ্ট কথ্যসে কিং বৃথাত্বন] । 
জয়াজযৌ মহেন্্স্য লোকে দৃষ্টো গুবাতনৈঃ ॥ 
| দ্রোঃ) ১৩৯।১০৭ 

_অবে ছুষ্ট। আমি তোমাকে যুদ্ধে বাঁব বাঁব পবাঁজিত কবেছি। 
স্থতবাং তুমি বৃথা কেন আত্মষ্লীঘা কবছ? সংসাবে পুবপুকষগণ 
দেববাজ ইন্দ্রেবও কখনও জয় এবং কখনও পবাঁজয দেখেছেন। 

এস আমার সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ কব। যেমন. কীচককফে পিষে বধ 
কবেছিলাম, তেমনি এই. সব রাঁজাদেব সামনেই , তোমাকে আঁম 


২০৮ চরিত্রে বামাথণ মহাভারত 


এক্ষুনি যমালয়ে পাঠাব । 

ভীম প্রকৃত যোদ্বাব মত হাঁব জিতকে মেনে নিয়েছেন। কর্ণের 
প্রবোচনায় তিনি উত্তেজিত হযে ধৈর্যচ্যাতি ঘটিয়ে যুদ্ধের শক্তি ক্ষয় 
কবেননি। তাই তিনি দ্বিতীয় বাঁউণ্ডে কর্ণকে পবাঁজিত কবতে 
পাবলেন। 

ভীম প্রতীপ পুত্র বাহলীককে যুদ্ধে নিহত কবেন, ধুতবাষ্ট্রের দশ 
পুত্র শকুনিব সপ্ত বী ও পঞ্চ ভ্রাতাকেও নিহত কবেন। ভীমারজনেব 
আক্রমণে কৌবব সৈন্বা পলাষন কবে। 

কর্ণ ও ঘটোত্কচে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তখন বাক্ষদবাজ অলাষুধ 
পবাক্রমশালী সহত্র সহস্র রাক্ষস পবিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে 
দুর্যোণনকে বলালন-_ 

হিডিম্ব বক কিমীবা৷ নিহতা মম বান্ধবাঃ। 

পবামশশ্চ কন্ায। হিভিম্বয়াঃ কৃতঃ পুবা ॥ ( ড্রোঃ) ১৬৭1৭ 

--( ভীম ) আমাদেব বন্ধু হিভিম্ব বক ও কিমীঁকে বধ কবেছে। 
এবং আমাদেব অপমান কবে বাক্ষন কন্যা! হিড়িম্বাকে পুবোপুবি 
লাভ কবেছে। 

ুতরাং আমি ভীমসেন ও হিভিন্ব। পুত্র ঘটোৎকচকে বধ কববার 
জন্ত স্বয়ং এখানে এসেছি। 

অলাধুধের উক্তি হতে মহাপরাক্রমশালী ভীমেব শক্তির পরিচয় 

€ষা যায়। যিনি একা এতগুলি রাক্ষদকে বধ করেছিলেন। 

অলাধুধেব সঙ্গে ভীমেব ভয়ঙ্কব যুদ্ধ হয। অবশেষে ঘটোৎ্কচ 
অলাধুধকে বধ কবে। ( ঘটোৎকচ পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

দ্রোণাচার্ধকে ছূর্যোধন পক্ষপাতিত্যেব দৌষেব জন্য তিবস্কাব কবাষ 
ভ্রোথ পাঁগুবদেব উপব প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে দ্রেপদেব পৌত্রদেব, ভ্রুপদ 
ও বিবাঁট প্রভৃতি বীরদেব বধ কবেন। ধৃষ্টছ্যুয় তখন পিতৃহস্তাব 
প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন। 

যুদ্ধেব পঞ্চদশ দিবসে ভীম ধৃষ্টছায়ের যুদ্ধে বিমুখতা দেখে ভত্সনা 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ২৯ 


করে বললেন, কোন ক্ষত্রিয় ভ্রুপদের বংশে জন্মগ্রহণ কবে এবং সর্বশান্ত্র 
বিশারদ হয়ে শক্রকে দেখেও উপেক্ষা কবে? কোন পুকষ বাঁজসভায় 
শপথ কবে পিতা ও পুত্রদেব হত্যা। দেখেও শক্রদের পবিত্যাগ কৰে? 
এই বলে ভীম শর নিক্ষেপ কবতে করতে দ্রোণ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ 
করেন। 

দ্রোণেব শবাঘাতে পাগুব সেন বিপর্যস্ত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ পবামর্শ 
দিলেন ধর্ম পথে কেউ দ্রোণকে জঘ করতে পাঁববে না। তাই 
অশ্বথামাব মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তাঁকে যুদ্ধ হতে বিবত কবা৷ উচিত। 

মালববাঁজ ইন্দ্রবর্মাব অশ্বথাম। নামে এক হস্তী ছিল। ভীম ভাঁকে 
গদাঁঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোণেব কাছে গিয়ে উচ্চম্ববে বললেন-_ 
অশ্বথামা হত হযেছে । এখানে ভীমেব প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় পাওষ! 
যায়। 

কিন্তু দ্রোণীচার্ধ ভীমেব কথা৷ অবিশ্বাস করলেন এবং যুধিষ্টিবের 
নিকট হতে সত্য কথ! জানতে চাইলেন। যুধিষ্টিব দ্রোণপুত্র অশ্থথাম। 
মৃত এই উক্তি দ্রোণের সম্মুখে বলতে অন্বীকৃত হলে ভীম জুদ্ধ হয়ে 
যুধিষঠিবকে বলেছিলেন-_ 


হইয! পাগুবস্বামী, সকলে নাশিলে তৃমি 
তব সত্য না জানি কেমন ॥ 

অধর্ম কবিলে যদি, হয় লোকে অধোগতি, 
কি কবিল বাজ ছর্ষোধন। 

অভিমন্থ্যু গেল বণে, বেডি সপ্তরথিগণে 
এতটুশিশু কবিল নিধন 

সত্যবাদী সদা ধর্ম, তুমি কি করিলে কর্ম, 


নাশিলে, সকল'রাজ্য-ধন। (দ্রোঃ) 
যুধিিরকে প্রবৌচনাব যথার্থ যুক্তি উপস্থিত কৰেছেন ভীমসেন। 
91808 5 আএখিচ 10 ছা. এখানে ভীমেব ক্ষুব্ধ মনের 
অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। 
চ. রা, ম. (৬ষ্ঠ)_-১৪ 


২১০ চরিত্রে রামাষণ মহাভারত 


পুত্রেব মৃত্যু সংবাঁদ শুনে দ্রোণ শোকে অভিভূত হয়ে পডলে ভীম 
বঢ ভাষায় তাকে বলেছিলেন, যদি ব্রাহ্মণবা স্বধর্মে সন্তুষ্ট না থেকে 
অস্ত্র শিক্ষা করে যুদ্ধে ব্যাপৃত ন! থাকতো! তবে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হত নাঁ। 
এই সৈম্তারাঁ নিজেৰ পেশ! অনুসাবে যুদ্ধ কবছে। আপনি অব্রা্মণের 
বৃত্তি নিষে এক পুত্রের জন্ত বু প্রাণী হত্যা কবছেন। আপনার লঙ্জ। 
হচ্ছে না কেন? ধাঁব জন্য আঁপনি অক্ত্র ধাবণ কবেছেন, ধার অপেক্ষায় 
'আপনি জীবিত, আপনাঁব সেই পুত্র সমব ক্ষেত্রে শায়িত হযেছে। 
ধর্মবাজ যুধিটিবের কথায় আপনাব সন্দেহ কবা উচিত নয়। 

অশীতিপব গুকব প্রতি একটি মিথ্যেকে সত্যে পবিণত কবাঁৰ জন্য 
ভীমেব এই নির্মম প্রয়াসকে কোন প্রকাবেই সমর্থন কবা যায় না। 

অর্জন ভ্রোণের মৃত্যুব জন্য যুধিষ্ঠিব ভীম ও ধৃষটহ্যয়কে ধিকাঁব দিলে 
ভীম অর্ভ্নেকে বলেছিলেন- তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে এপ বল! 
উচিত নয়। তোমাব কথা যেন অবণ্যবাসী মুনিদেব ধর্মোপদেশেব 
মত। যত ছুংখ পেয়েছ তা স্মবণ কব। সব ঘটনা! তুলে শুধু ধর্ম পথে 
থাঁকলে ক্ষাত্রধর্ম পালিত হয় না । 

ভীমেব এই উত্তব ধর্ম ও সত্যেব কষ্টি পাঁথবে সমীচীন না হলেও 
বাস্তবতার দিক থেকে তা৷ সমর্থন যোগ্য । বীব যোদ্ধা পক্ষে এবপ 
উক্তি বিবপ নয় । 

দুঃশীসনকে একদিন সম্মুখ সমবে পেয়ে ভীম সেন গদাঁঘাতে ভাব 
বথ বিধ্বস্ত কবলেন এবং ছুঃশীসনকে এবপ আঘাত করলেন যে 


ছুঃশাঁসন মৃচ্ছিত প্রায় হয়ে পড়লেন । 
তখন-_ 
তত্রাহ কর্ণ স্থযৌধনঞ্চ 
কৃপং ভ্রোণিং কৃতবর্মাণমেব ॥ 
নিহন্ি ছঃশাসনমগ্ পাপং 


সংবক্ষ্যতামগ্য সমস্তযোধাঃ ॥ (কর্ণ) ৮৩।১৬-১৭। 
--ভীম সেখানে কর্ণ, হুর্ধোধন, কৃপাচার্য, অশ্থথাম। এবং কৃতবর্মীকে 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ২১১ 


সপ্থোবন কবে বললেন -আজ আমি পাপিষ্ট ছুঃশীসনকে বধ কবছি। 
তোমবা সমস্ত যৌদ্ধাব। তাঁকে বক্ষ। কবতে পাবলে বক্ষা কব। 

এই বলে ভীম ভূতলে পতিত ছুঃশীসনেব গলায় পা! দিযে তীক্ষ 
তববাবিব দ্বাব! তীব বক্ষ বিদীর্ণ কবে পুনঃ পুনঃ বক্ত আত্বাদন কবতে 
লাগলেন। এই অবস্থাতেও ছুঃশীসন উঠবার চেষ্টা কবলে ভীম তাব 
মস্তক ছেদন কবে বললেন-__ 

সর্বেভ্য এবাভ্যধিকো বসোইষং 
মমাগ্ চাস্তাহিতলোহিতস্ত ॥ ( কর্ণ) ৮৩1৩১ 

সব কিছু হতেও এই শক্রুব কধিবেব আঁব্বাঁদ আঁজ অধিক বলে 
*আমাঁব মনে হচ্ছে। 

ছুঃশীসনকে প্রাণহীন দেখে ভীম অট্রহাঁস্য কবে বললেন_-আব 
কিই বা কবব ? 

ভীমেব এই নিষ্ঠুব উল্লাস 3129116-ব [২৪৮৪08৪ 19 109 
[08190 100] 01006 %/019010 ০ ৪ 98121:005 285 কথাটি 
মনে পডে। 

মৃত্যুনা বক্ষিতোহসি॥ (কর্ণ) ৮৩1৩২ 

_ মৃত্যুই তোমাকে বক্ষা কবল। 

ভীমেব এই ভীষণ মৃতি দেখে কৌরব পক্ষে সকলই ভীত সন্স্ত 
সপলায়নপব হয়ে বলতে লাগলেন 

ন বৈ মনুস্োইযমিতি ক্রবাঁণাঃ ॥ ( কর্ণ) ৮৩1৩৫ 

_-( ভীম ) মানুষ নহে রাক্ষল। . 

এইখানে ভীম চবিত্রেব সঙ্গে কুন্তকর্ণ চবিত্রেব কিছু সাদৃশ্য পবি- 
লক্ষিত হয়। ভীমসেনেৰ এতদিনেৰ পু্ীভূত ছুঃখ অপমান জিঘাংসা 
বৃত্তিতে পর্যবসিত হলো।। ভীমের এই আন্মুবিক বৃত্তি মানবাঁতাকে 
যেন লজ্জা! দিচ্ছে। ভাই ভাই এর বক্ত পাঁন কবাব মত পৈশাচিক 
মনোবৃত্তি পবন পু্রব থেকে আশা কবতে পাবা যায় না । ভীমেব সমগ্র 
চবিত্রে এতটা নির্সমতা। আব কোথাও দেখা যাঁয় না। তবে দূর্ধর্ষ বীব 


২১২ চবিত্রে বাষাষণ মহাঁভাবত 


চবিত্র সর্বত্র লোমহ্র্য। 
আত্রৈব দাস্যাম্যপবং দ্বিতীষং 
ছর্যোধনং ধজ্ঞপশুং বিশস্য। 
শিরো মৃদিত্বা চ পদা ছুবাজ্বনঃ 
শাস্তিং ল্য কৌববাণাং সমক্ষম॥ (কর্ণ) 
৮৩৫5 
এই ঘে অপব এক যজ্ঞ পণ্ড দুর্যোখন বয়েছে, তাঁকেও বলিদান 
করব এবং সমস্ত কৌববগনেব সাক্ষাতেই এই ছৃবাস্বাৰ মস্তক পদাঘাতে 
মঞ্জিত কবে শীস্তি লাভ কবব | 
কর্ণ নিহত হলে পৰ কৃপাঁচার্য ছূর্যোধনকে যুধিষ্টিরেব সঙ্গে সন্ধি 
কবতে পবামর্শ দিয়েছিলেন, ছুর্যোধন প্রতুাত্তবে বলেছিলেন - 
মধ্যমঃ পাগ্ুবস্তীক্ষো ভীমসেনো মহাঁবলঃ। 
প্রতিজ্ঞাতঞ্ তেনোগ্রং ভজ্যেতাঁপি ন সন্নমেৎ ॥ ( শঃ ) ৫1১৪ 
মধ্যম পাগুৰ ভীমসেন মহা! বলবান ও অতি ভ্রুদ্ধ স্বভাব । 
তিনি উগ্র প্রতিজ্ঞ কবেছেন। তিনি ববং ভেঙ্গে পডবেন, তবু নতি 
্বীকাব কববেন না । অর্থাৎ সন্ধিব প্রস্তাব গ্রহণ করবেন ন!। 
প্রোণেব মৃত্যুব পব কর্ণেব সেনাপতিত্ে যুদ্ধ হয়। অর্জুনি কর্ণকে 
নিহত কবেন। অবশেষে শল্যর সেনাপতিত্বে যুদ্ধ সক হয়। ভীমেৰ 
সঙ্গে শল্যর যুদ্ধ হয। শল্য পবাজিত হন। দ্বিতীয়বাব ভীমের সঙ্গ 
শল্যব ভয়ানক গদাযুদ্ধ হয়। উভয়েরই পবাক্রম অলৌকিক ছিল। 
উভয়েই যুদ্ধ বিগ্ভায় পাঁবদর্শা বীব। উভযে উভয়কে মদ্দিত কবতে 
মগ্ডলাকাবে বিচবণ কবছিলেন এবং নিজেব নিজেব বিশেষ কার্ 
কৌশল দেখিযেছিলেন। -ইহাবা উভযে উভষকে গদাঘাতে আহত 
কবেছিলেন এবং উভযেই এক সঙ্গে ভূতলে পতিত হলেন। কৃপাচার্য 
শলাকে নিজেব বথে তুলে অতি দ্রুত বুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সবিয়ে নিয়ে 
গেলেন। অন্যদিকে ভীম ক্ষণকালেব মধ্যে সংজ্ঞা লাভ কৰে মদমত্ত 
পুরুষেব ন্যায় শল্যকে যুদ্ধেব জন্য আহ্বান কবতে লাগলেন । 
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ভীম শল্য বাজাঁব অশ্বদেব ও সারথিকে হত্যা করেছিলেন । ভীমসেন 

শল্যকে বধ কবেছিলেন। ভীমসেন একশ হাজাব পদাতিক সৈম্তকে 
গদীব দ্বাবাই ধবাশীষী কবেছিলেন। কৌবব সৈম্যবা ভয়ে পলাঁষন 
কবছিল। অতঃপৰ অর্পন ও ভীম কৌববপক্ষেব বথ সৈন্য সংহাব কবে 
ছিলেন। কৌবব সৈগ্যবা পুনরাষ পলাষন কৰে। সাত্যকি সপ্রয়কে 
বন্দী কবেন। ভীম ধৃতবাস্ট্রে প্রা সমস্ত পুত্রকেই হত্যা কৰেন এবং 
চতুরঙ্গিনী সৈন্ত বিনাশ কবেন। 

ছুর্যোবনেৰ পক্ষে এক এক কবে সকলেই প্রায় নিহত হলে ছূর্যোধন 
দৈপায়ন হুদে আত্মগ্রোপন কবলেন। যুধিষিবেৰ প্রস্তাবে অবশেষে 
দুর্যোধন ভীমেব সঙ্গে গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সম্মত হলেন। 

ভীম গদা হস্তে দুর্যোধনকে আহ্বান কবে বললেন বাজা ধৃতবাষ্ট্র ও 
তুমি যে সব অন্যাধ কাজ কবেছ তাঁ স্মবণ কব। ছূবাত্মা, তুমি সভা 
মধ্যে বজস্থলা ভ্রোপদীকে নিগৃহীত কবেছ, শকুমিব বুদ্ধিতে যুধিটিবকে 
দ্যুত ক্রীডায় জয় কবেছ। নিবপবাধ পাওবদেব প্রতি বু ছূর্যবহাব 
কবেছিলে--তাব অশুভ ফল এখন দেখ । তৌঁমাব জন্যই পিতামহ 
ভীগ্ম শবশয্যাঘ শাঁষিত, তোমাব পাপে দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, শকুনি-_ 
সকলেই বণাঙ্গনে নিহত। তোমার ভ্রাতাবা! বীব পুত্ররা, সৈন্যবা 
এবং শক্তিশালী বহু ন্পতিও মৃত্যু ববণ কবেছে। 

অবশিষ্টস্তমেবৈকঃ কুলন্বোইধমপুকষঃ। 
প্র ত্বামপ্যস্থ হুনিস্ামি গদয়া নাত্র সংশয় ॥ (শল্য) ৩৩1৫০ 

_এখন এই বংশেব অবশিষ্ট নবাধম একমাত্র তুমিই জীবিত 
আছ। এই গদাৰ আঘাতে তোমাকেও বধ কবব-_-এতে কোন সংশয় 
নেই। 

আজ আমি যুদ্ধে তৌমার সমস্ত দর্প চূর্ণ কবব। তোমাকে বধ 
কবব। 

ছর্ষৌধন বললেন, বৃকোদব আত্মন্লীঘা করে কি হবে? আমাৰ 
সঙ্গে যুদ্ধ কব। তোমাৰ যুদ্ধ প্রীতি আজ দূৰ কবব। পাপী, কোন 
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শত্রু আজ ন্যায় যুদ্ধে আমাকে জয় কবতে পাঁববে? ইন্দ্রও পাববেন 
না। তোমার যত বল আছে, তা আজ যুদ্ধে দেখাও । 

সেই ভয়ুঙ্কব যুদ্ধ যখন আবন্ত হতে যাঁচ্ছিল তখন হুলধব বলরাম 
সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন ছুর্যোধন ও ভীম 
যুদ্ধে উদ্ঘত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পাঁগুববা তাকে অর্চনা কৰে বললেন, 
আপনি আপনাব ছুই শিষ্েব যুদ্ধ কৌশল দেখুন। তিনি সকলকে 
যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্ন কবে যুদ্ধ দেখবাব জন্য বসলেন । 
ব্লবামেব পবামর্শে সকলে কুকক্ষেত্রে গেলেন এবং সেখানে হুর্যোধন ও 
ভীম যুদ্ধ স্থক কবলেন। 

হুর্যোধনেব সঙ্গে ভীমেব গদাঁ যুদ্ধ স্বক হলে কৃষ্ণ অর্জ্নিকে বললেন 
ভীম অধিকতর বলবান হলেও ছুর্যোধন অধিক কৌশলী । হ্যায় যুদ্ধে 
ছুর্যোধন জয়ী হবে। দ্ৃত সভায় ভীম প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে যুদ্ধে 
গদাঘাতে ছুর্যোধনেব উক ভঙ্গ কববেন, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন 
ককন। মাযাবী ছুর্যোধনকে মায়াৰ ছাবাই অর্থাৎ কপটতাব দ্বাবাই 
হত্যা করুন। ভীম যদি নিজেব বলেৰ উপব নির্ভব কবে ্যায় যুদ্ধ 
কবেন তবে যুধিষ্টিব বিপদ্দে পডবেন। তখন অর্জ্জন নিজেব বাম 
উকতে কবাঘাত কবে ভীমকে ইঙ্গিত কবেন। ভীমও সুযোগ বৃঝে 
ছুর্ধোধনেব উকতে এক প্রচণ্ড আঘাত কবলেন। ছূর্যোধন মাটিতে 
লুটিয়ে পডলেন। 

দূর্যোধন সশব্দে মাটিতে পডলে তখন ধুলি বৃষ্টি ও উদ্কাপাত হল, 
যক্ষ রাক্ষম ও পিশাচবা অন্তবীক্ষে কোলাহল কবে উঠল, ঘোঁব দর্শন 
কবন্ধবা নৃত্য কবতে লাগল ভীম ছূর্যোধনকে ভতগিন। কবে ভাব 
কুতকর্ম স্মবণ কবিয়ে দিযে বললেন, আমীদেব শঠতা! দাত ক্রীডা বা 
বঞ্চনা নেই, আমবা! আগুন লাগাই না, নিজেব বাহুবলেই শক্রবধ 
কবি। তাঁবপব বা! পা দিয়ে ছুর্যোধনেব মাথাঁয লাথি মেবে প্রতিশোধ 
নিলেন। 

একমীত্র ভীমেব পক্ষেই এমন নির্দয় কর্ম সম্ভব। যেমনি তীব 
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/ 


অমানুষিক শক্তি, তেমনি তার প্রচণ্ড ক্রোধ। অপমানেৰ আগুন 
অহনিশ তাকে তেবটি বছব দগ্ধ কবেছিল। তবু তিনি ভবতবংশ বক্ষার 
জন্য সন্ধি প্রস্তাব পাঠিষে ছিলেন । কিন্তু ছুর্যোধন যখন তাঁতেও সম্মত 
হলেন না, তখন তিনি তীকে তাব যোগা চবম শাস্তি দিলেন। 

ভীমেব আচবণে সোমক বীববাঁ অসন্তষ্ট হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিব 
তাকে ভর্ঘনন। কবে বললেন, তুমি সৎ বা অসৎ উপায়ে শত্রতাঁৰ 
প্রতিশোধ নিষেছ, প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ কবেছ, এখন ক্ষীন্ত হও। রাজ! 
ছুর্বোধন এখন হতপ্রাষ ৷ ইনি একাদশ অক্ষৌহিনী সেন। ও কৌববদেৰ 
অধিপতি। তোমাৰ আত্মীয, তুমি এঁকে পদাঘাত কব না। এঁব 
জন্য শোক কব! উচিত। উপহাস করা উচিত নয। তুমি পদাঘাত 
করে অন্যায় কবেছ। তাঁবপব যুধিষ্টিব ছুধোধনেব কাছে গিয়ে বললেন 
ছুখ কব ন।। তোমাৰ কর্মকলে এই নিদাকণ ফল ভোগ কবছ। 
তোমাৰ পাপেই আমবা৷ তোমাৰ ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদেব বধ করেছি। 
তুমি নিজেব জন্য শোক কব না। তোমার প্রশংসনীয মৃত্যু হযেছে। 
এখন সর্ব প্রকারে আমবাই শোচনীয় অবস্থায পড়েছি। কাবণ প্রিয় 
বন্ধুদেব হীবিষে দ্রীনভাবে জীবন যাপন কবতে হবে। শৌকাকুল! 
বিধবা বধূদেব আমি কি কবে দেখব ব। সান্বন! দেব? 

ত্বমেকঃ স্স্থিতো। বাঁজন্‌ ব্বর্গে তে নিলযে! গ্ুবঃ ॥ 
বয়ং নবকসংজ্ঞং বৈ ছুখং প্রাস্প্যাম দাকণম্। (শল্য) 
৫৯২৯২ 

-_তুমিই একাকী স্থুখী। নিশ্চয় স্বর্গে তুমি স্থান লাভ কববে 
এবং এস্থানে আমাকে নবক তুল্য নিদাকণ দুঃখ ভোঁগ কবতে হবে । 

সমগ্র মহাভীবতে এটাই নিদাকণ ট্র্যাজেডি। যুদ্ধে জয় লাভ 
করেও আত্মী পবিজন বান্ধবহীন জীবনে নিদাকণ শোকে পাণুবব! 
নিমজ্জিত হলেন । ছুর্যোধন সমব ক্ষেত্রে বীবেব ম্যায মৃত্যু ববণ কবে 
বর্গ স্থথ লীভ কবলেন। কাবে৷ জন্য শৌক করবাব জন্য তিনি 
জীবিত বইলেন ন1। 


২১৬ চবিত্রে বামাষণ মহাভারত 


বলবাম অন্যায়ভাবে নাভিব নিয়ে গদীব প্রহাবে দুর্যোধনকে 
পবাঁজিত করাব জন্য ভীমেব উপব ক্ষুব্ধ হয়ে তীকে তিবফাঁব কবে তাঁর 
লাল উদ্যত কবে ভীমের প্রতি ধাবিত হলে কৃষ্ণ তীকে নিবৃত্ত করেন। 
তিনি আবও বললেন ভীম ঢ্যুত সভাষ প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে যুদ্ধে 
ছুর্যোধনেব উক ভঙ্গ কববেন, তাছাভ। মহি মৈত্রয়ও ছুর্যোধনকে এইবপ 
অভিশাপ দিয়েছিলেন। কলিধুগও আবন্ত হয়েছে। ভীমেব দৌষ 
নেই। বলবাম অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, ভীম অন্তায়ভাবে ছুর্যোধনকে 
বধ কবে কুট যোদ্ধা বলে খ্যাত হবে। সবলতাবে যুদ্ধ কবাব জন্ত 
দূর্যোধন শাশ্বত ন্বর্গ লাভ কবব ও যশ লাভ কববে বলে 
বলবাম দ্বাবকাব অভিমুখে যাত্রা কবেন। 
অন্থথামা গরভীব বাত্রিতে পাব শিবিবে প্রবেশ কৰে ধৃত 
প্রভৃতি পাঞ্চালদেব এবং দ্রোপদীব পঞ্চ পুত্রকে হত্যা কবেন। 
যুধিষঠিব ধুষ্ট্যয়াদি ও পুপ্রদেব হত্যা বিলাপ কবলে ভীম তাঁকে 
সান্বন1 দিযে বলেছিলেন £ 
অকাবণে কব শোক ইতবেব প্রীয ॥ 
পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু হয় কর্মবশে । 
নাহি জান কোথা! ছিলে যাবে কোন্‌ দেশে ॥ 
কর্ম বশে আমি মিলে কেহ নহে কাব। 
জন্মিলে যবণ আছে নহে খণ্ডিবাব ॥ 
যে মবিল সে চলিল যথ। কর্মভোগ। 
কেবল শবীব ছাডে দেবেব সংযোগ ॥ 
কালপূর্ণ হলে আব কে বাখিতে পাবে। 
কত শত মহাবাজ পুনঃপুনঃ মরে | 
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ কবিয়! সকলে । 
বিপক্ষে জিনিয়া মৃত্যু হৈল নিশাকালে ॥ 
কাল পূর্ণ হৈলে মবে বিধিব নির্ব্ধ। 
কালেতে সংহাঁব কবে ইথে এই বন্ধ ॥ 


কুস্তকর্ণ ও ভীম নহি 


ইথে শোক অন্ুচিত ভাবিয়া কি কাঁজ। 
শীল্ত্র বিজ্ঞ হয়ে কেন চিন্ত মহাবাঁজ ॥ (এষীক ) 

এখানে ভীমের অসীম বিজ্ঞতার পবিচয় পাঁওয়। যায়। শোক 
সন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রীতাকে তিনি এইভাবে আধ্যাত্মিক তত্ব দিয়ে সান্তনা 
দেবাব চেষ্টা করেছেন। 

এই ঘটনায় ভ্রৌপদী প্রাযোপবেশন করবেন মনস্থ কবেন। যুধিষ্টিব 
তীকে সান্তনা দিলে তিনি বললেন অম্থথামার মস্তকে একটি মণি 
আছে, তাঁকে বধ কবে সেই মণি যদি যুধিিব নিজেব মস্তকে ধাঁবণ 
করেন, তবেই তিনি জীবন ত্যাগে বিবত হছবেন। ভীম স্লেই মণিটি 
ত্রৌপদীকে এনে দিয়েছিলেন । 

দ্রৌপদী তাব পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জুনকে সর্বাপেক্ষা বেশী 
ভীলবাসতেন। যুধিষ্টিবকে তিনি তীব প্রিয় জিনিস উপহাব দিতেন 
যেমন উডে আসা পদ্মফুল বা মনি ইত্যাদি । কিন্তু তীব বিপদের দিনে 
ডাক পভতো। ভীমেব। তীঁব সব আব্দাঁব বাখতেন ভীম । এখানেও 
ভীমেব একটি সুন্দৰ চবিভ্র ফুটে উঠেছে । ভ্রৌপদীর এ ধরণেব পক্ষ- 
পাঁতিত্বে তিনি কখনও অনুযোগ, অভিযোগ বা অভিমান কবেননি। 
এখানে তীব চরিত্রেব উদারত1 ও সরলতাব পবিচয় পাওয়া যাষ। 
দ্রৌপদী প্রতি কৌববদেব বা কীচকেব সব বকম লাঞ্চনাব প্রতিশোধ 
একমাত্র ভীমসেনই নিয়েছেন। স্বামীর যথার্থ কর্তব্য পালন 
কবেছেন। 

অন্তায় যুদ্ধে ভীম ছুর্যোধনকে নিহত করায় গান্ধারী জুদ্ধা হলেন । 
ভীম তাকে বললেন, আত্মবক্ষার্থে তিনি ভযে এইবপ করেছেন। 
তাৰ পুত্রদেৰ ছুফষর্ের কথ। স্মবণ করিয়ে দিয়ে ভীম বললেন, সেই 
জগ্ই তিনি এবপ কর্ম কবেছেন। তিনি তার জন্ ক্ষমা! প্রার্থনা 
কবেন। 

গান্ধারী ছঃশাসনেব বক্তপীনেব জন্য ভীমকে তিবস্কার করলে ভীম 
বললেন, আমি বক্ত পান কবিনি। ও রক্ত রঞ্জিত করেছিলাম । 


২১৮ চবিত্রে রামাঁধণ যহাভাঁবত 


প্রৌপদীব উপব বাঁজসভায় সর্ব সমক্ষে যে লাঞ্না হয়েছিল, সে সময় 
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা পালনেব জন্যই এঁ কর্ম করতে বাধ্য 
হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ভীম গান্ধাবীকে স্মবণ কবিয়ে দিলেন যে 
পাগুবদের প্রতি তীব পুত্রদের ছব্যবহাৰ করার সময়, তিনি তীদের 
নিবৃত্ত কবেনননি। কিন্তু এখন পাগুবদ্দের কেন দোষারোপ কবছেন ? 

অপ্রিয় সত্য বলতে ভীমসেন কখনে! পবান্থুখ ছিলেন না। এক- 
মাত্র তিনিই এমন ভাবে গান্ধাবীব সমালোচনা! কববার ছঃসাহস 
কবেছেন। কিন্তু তার দমালো চন! কোন স্থানে অন্তায় বা! অযৌক্তিক 
নয়। সর্বত্রই ভীমকে স্পষ্টবাঁদী ও নির্ভীক দেখতে পাই। , 

আত্মীয় পবিজন বিবহ শোকাতুৰ যুধিষ্টিব জয়লাভ কবার পৰ 
অভ্রটনেৰ উপব বাজ্যভার দিয়ে বনবাসেব সঙ্গল্প করলেন। তখন 
ভীম তাকে বলেছিলেন, আপনি বেদ পাঠক ত্রীক্ষণেব ন্যায় কথা 
বলছেন। আপনি আলন্তে দিন যাপন কবতে চান তাই রাজধর্মকে 
অবজ্ঞা কবছেন। আপনার এমন বুদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ 
করতাম 'না। আমাদেবই দোঁষধ। শক্কিশালী কৃতবিদ্ধ ও মনন্বী 
হয়েও আমরা একজন ক্লীবের বশে চলেছি । বনে গিয়ে মৌনভ্রত ও 
কপট ধর্ম অবলম্বন কবলে আপনার মৃত্যুই হবে, জীবিক! নির্বাহ 
হবে ন!। 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এমন কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ কৰতে একমাত্র ভীমই 
পারতেন। তাঁর মত একজন মহাবীর দীর্ঘকাল অরণ্যে অবণ্যে 
যে ক্লেশ ভোগ করেছেন তাঁৰ একমাত্র কাঁবণ যুধিটিব। স্ৃতবাং আজ 
তীর এই বৈবাগ্যে ভীমের ধৈর্ধাচূতি সম্পূর্ণ যুক্তিসন্বত। 

ভীম যুধিষ্টিবকে আবও বলেছিলেন, আপনি সর্বশান্তরজ্ঞ নবপতি 
হয়েও কাঁপুকষেব ন্যায় মৌহগ্রস্ত কেন হচ্ছেন! আপনি শত্রদেব সঙ্গে 
যুদ্ধ কৰে জয়ী হযেছেন, এখন নিজেব মনেব সঙ্গে যুদ্ধ ককন। পিতৃ 
পিতামহেব অন্নুদবণ কবে রাঁজ্য শাসন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ ককন, আমবা 
ও কৃষ্ণ আপনার অনুগত রয়েছি । 


কুস্তকর্ণ ও ভীষ ২১৯ 


এখানে তিনি অপেক্ষাকৃত সংঘত ভাবায় যুধিষ্টিরকে সান্বন! 
দিষেছেন। 
যুধিটিবেব রাজ্যাভিষেকেব পবে ভীমকে যৌববাঁজ্যে অভিষিক্ত 
করা হযেছিল। 
কাশীদাসী মহাভাবতে অশ্বমেধ পর্বে বুধিষির কৃষ্ণকে বলছেন ভীম 
যুদ্ধ কৰে অশ্বমেধ যজ্ঞেব অশ্ব ফিবিবে আনবে । তা শুনে কৃষ্ণ ভীমেব 
সমালোচনা করেন। তা! শুনে ভীম ক্ষুব্ধ হযে কৃষ্ণকে প্রত্যুত্তবে 
বলেন__ 
কহিলে আমাবে তৃমি গবিত বলে ॥ 
তুমি যদি বল আমি কি কবিতে পাবি। 
কিন্ত আপনার ছিদ্র নাহি জান হবি ॥ 
ভাগব উদর মম দেখ নারাষণ । 
তোমাৰ উদবে কৃষ্ণ এ তিন ভূবন ॥ 
আমা সম] কামাতুব না দেখ আপনি । 
যোল শত অষ্ট হয তোমার বমদী ॥ 
তাহা লবে ক্রীড1 কব দিবস বজনী । 
আমি কিসে কামাতুব বল গুণমণি ॥ 
নিন্দিলে আমাঁব কাছে বাক্ষদী বনিতা। 
তোমাৰ গৃহেতে আছে ভল্গুক-ছুহিতা ॥ 
আপনা ন! জানি কৃষ্ণ নিন্দহ অন্যেবে। 
কীত্তি বাখিবাছ গোকুল নগবে ॥ 
পাঁসবিলে সেই কথ। বাঁধাঁৰ জীবন । 
আমারে নিন্দিয়! কহ কুৎসিত বচন॥ 
তয় নাহি কৰি আমি যুবনাশ্ব বীরে । 
তুরঙ্গ আনিব আমি জিনিয| তাহারে ॥ 


শশী রে সা 


সত্য বলি এই কথা জানে সর্বজন ॥ 


২২5 চবিত্রে রামাষণ মহাভাঁবত 


আমাব অসাধ্য নাহি এই চবাঁচবে। (অশ্বমেধ ) 

এখানে ভীম যে কেবল স্পষ্ট বক্ত1 তাই প্রকাশ পায়নি, কৃষ্ণের 
মত সর্বজন পুজ্য ব্যক্তিকে অপ্রিষ হলেও সমালোচনা কবতে তিনি 
দিধা বোধ কবেননি। কিজ্তু এই উক্তি নিছক কবি কল্পনা বলেই 
এনে হয়। | 

ভীমেব ধৃতবাষ্ট্রেব প্রতি আক্রোশ কমেনি। সকলেব অগোচবে 
তিনি ধৃতবাষ্ট্র ও গান্ধাবীকে শুনিযে নিজের বাহুবলেব প্রশংসা কবতেন, 
এবং ধৃতবাস্ট্রেব পুত্রর্দেব তিনি হত্যা কবেছেন ত। সাভম্ববে বৃদ্ধকে 
শোনাতেন। ভূত্যদেব বাব! ধৃতবাষ্ট্রেব আদেশ লঙ্ঘন কবিয়ে প্রতি- 
হিংস। মিটাতেন। 

ধৃতবাস্টর যুধিষ্টিবদেব আহ্বান কবে তীব সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ গ্রহণের 
সঙ্কল্ ব্যক্ত কবলেন। কিন্তু তাব প্রকৃত কাঁবণ গৌঁপন করলেন। 

ৃতবাষ্ট যুদ্ধে নিহত আত্মীয় পবিজনদেব শ্রাদ্ার্থে অর্থ চাইলেন । 
যুধিষিব ও অঙ্জুনে সেই অর্থ দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু ভীম সক্রোধে 
বললেন-_ভীম্ম দ্রোণাদি এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদেব শ্রাদ্ধ আমবা 
কবব। কর্ণের শ্রাদ্ধ কুস্তী কববেন। শ্রাদ্ধেব জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ 
দেওয়া উচিত নষ, তীঁব ছুষটতবা ুত্রবা পবলোকে কষ্ট ভোগ ককক। 
তিনি ধূতবাষ্ট্রেব রব ছুফর্ম এক এক কবে ভ্রাতাদেব ম্মবণ কবিয়ে 
দিলেন। 

ভীম যে কতটা নির্দয প্রতিহিংদাঁপবায়ণ ছিলেন--এই উক্তি 
তাব প্রমাণ। কর্ণ ভীমেব ভ্রাতা জান! সত্বেও ভীমেব প্রতি কর্ণের 
বিদ্বেষ শ্রেষোক্তির কথা ম্মবণ করে, পাগুবের প্রতি করণে শ্লেষোক্তিব 
কথা স্মবণ কবেই বোধ হয তাঁব তর্পণাদি ক্রিয়া কর্ম জননীব উপব 
্স্ত কবতে চেযেছিলেন। অর্থাৎ কর্ণ পঞ্চ পাগুবেব জষ্ঠ ভ্রাতা 
জান। সত্বেও তাকে ক্ষমা কবতে তিনি পাঁবেননি। 

যুধিষ্টিব ভীমকে শীস্ত কৰে বিদূবকে বলেন, আপনি কুকবাঁজকে 
জানান যে তাব প্রয়োজনীষ অর্থ আমি নিজেব কোষ হতে দেব। 


কুস্তকর্ণ ও ভীম ২২১ 


তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবে না । বনবাঁস কালে ভীম অনেক কষ্ট ভোগ 
কবেছে। তাঁব রূঢ় ব্যবহারে কুকবাজ যেন ক্ুদ্ধ না হন। 
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উক্তিটি যুধিটিরেব ভীমেব প্রসঙ্গে বিছুবেব নিকট কথিত উত্ভিকে 
সমর্থন করেছে । 

ভীম যে যথার্থই স্পষ্ট বক্তা ছিলেন তাঁব আঁবও একটি নিদর্শন 
পাওযা ধায়। যখন গান্ধাবী ধৃতবাষ্ট্র ও বিছুব বানপ্রস্থ যাত্রা করলেন, 
তখন কর্ণেব শোকে শৌকাতুবা জননী কুন্তীও তীদেব অন্গমন করেন। 
তখন ভীম কুস্তীকে জিজ্ঞেদ কবেন যে সম্তানদেব ত্যাগ কবে বন 
গমনের ইচ্ছাই যদি তীব ছিল, তবে তীঁদেব যুদ্ধ কববাব জঙ্য উৎসাহিত 
করবাব জন্য বিছুলাব কাহিনী শুনিষে লোকক্ষষ কেন কবালেন ? 

ভীমেব নিকট আঁপন জননীবও নিষ্কৃতি ছিল না' তিনি 
জননীকেও স্পষ্ট কথা শোনাতে দ্বিধা কবতেন না । 

ভীমও ভ্রাতাদেব সঙ্গে জননী কুন্তী ও ধৃতবাষ্টরীদিব সঙ্গে দেখ! 
কববাব জন্য বনে গমন কবেন। কিছুকাল সেখানে বাস কবে তীব! 
পুনবায় হস্তিনায় ফিবে আঁসলেন। দেবি নাবদেব নিকট হতে 
দৃতবাষ্ট্রাদি ও কুস্তীব মৃত্যু সংবাদ শুনে ভীমও জননীব জন্য বাশকেব 
মত কেঁদেছিলেন। 

যুধি্টিবেব বাজত্বেব পঁযত্রিশ বসব অতিবাহিত হলে বাজ্যে নানা 
প্রকাঁব অমন্গল দেখা গেল । তখন যুধিষ্টিব মহাপ্রস্থানে যাবেন সঙ্কল্প 
করলেন। ভীমও অন্যান্য পাণুব দ্রৌপদীব সঙ্গে যুধিঠিবেব অনুগমন 
কবেন। সমগ্র ভাবতবর্ষ পর্যটন কবে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে 
মেক পর্বতেব নিকটবর্তা হলে পথি মধ্যে ড্রপদী, সহদেব, নকুল ও 
অর্জ্নেব মৃত্যু হয়। ভীম যুবিষ্টিরকে প্রত্যেকেব মৃত্যুব কারণ জিজ্ঞাসা 
কবেন। যুধিভিবও যথাযথ উত্তব দেন। (যুধিঠিব পর্ব জ্টব্য) 
অবশেষে ভীমও পতিত হলেন। 

তখন ভীম যুধিষ্টিবকে তাঁব পতনেব হেতু জিজ্জেস করলেন । 


২২২ চরিত্রে রামাষণ মহাভারত 


যুধিষ্টির ভীমকে জানালেন, তিনি ভোজন বিলাসী ছিলেন এবং অন্যের 
বল সম্বন্ধে জ্ঞাত ন! হয়েই, নিজ বলের গর্ব কবতেন--এই অপরাঁধেই 
তাব পতন ঘটেছে। এই পতনই ভীমসেনের মৃত্াুব কাব্ণ। 

ভীম সরল প্রকৃতিব ও স্পষ্টবক্তাঁ। আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু তিনি 
ইচ্ছা! কৰেননি, তাই কৃষ্ণকে সন্ধিব চেষ্টা কবতে অন্নুবোধ করেছিলেন । 
তিনি যদিও ধর্মভীক ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনে ছলনাব আশ্রয় নিতে 
দ্বিধা কবেননি। তীব মত বীর্ধবান্‌ রামায়ণে একমাত্র কুস্তকর্ণ চবিভ্রেই 
দেখা যায়। পাঁগুবরা! ও দ্রৌপদী তার শক্তিৰ উপবই অধিক নির্ভর 
কবতেন। ভীমের ভ্রাতৃভক্তিও প্রশংসনীয় । অন্তায়েব বিকদ্ধে কখে 
ধাঁডাতে মহাভারতে তাঁব উদাহবণ অদ্বিতীয়। 

901010910118097 বলেছেন %/1)616 0616 15 10001 71106 
9 89179011061 00615 ছা] 05 2 21921 05119 101 
166150. ভীম সম্বন্ধে কথাটি খুবই প্রযোজ্য । 


